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বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, 
২৪৩1১, আচার্য প্রফুলচন্ রোড, 
কঁিকাতা--৬ 


নিবেদন 
সবিনয় নিবেদন, 


১৩০০ বঙ্গাকের ৮ই শ্রাবণ (১৮৯৩ অবের ২১ জুলাই ) কলিকাতায় ২২ রাজা 
নবকৃষ্ণ স্ত্রীটে “বেঙ্গল একাডেমি অব্‌ লিটারেচার” প্রতিষিত হয়। রাজনারায়ণ বসু, 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রমুখ জাতীয়-সাহিত্য-অনুরাগী কতিপয় সভ্য 'বেঙ্গল 
একাডেমি অব: লিটারেচার” নামে আপত্তি করায় এবং “বিশুদ্ধ বাঙলায় ইহার নামকরণ 
কর। আবশ্ক” ও “অপর ভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়] বেড়াইতে লঙ্জা 
হয়” মনে করায় ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ রবিবার অপরাহে “বেঙ্গল একাডেমি অব 
লিটারেচার? 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং নামে অভিহিত হয় । 

১৩০৮ সালের ভাদ্র মাসে (১৯০১ শ্রীষ্কীব্বের ২০ আগস্ট ) মহারাজ] মণীন্দ্রচ্্র নন্দী 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাঁচজন ন্যাসরক্ষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার শরৎকুমার রায়, 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও হীরেক্্রনাথ দত্তের অনুকূলে রেজিস্ট্রি 
দলিল সম্পাদন করিয়া পরিষদ্মন্দির নির্মাপেক্র জন্য ভূমিদাঁন করেন। বঙ্গসাহিত্যানূরাগী 
ধনী-দরিদ্রের দানে পরিষদ্মন্দির নিগ্লিত হয় বং ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ গৃহ-প্রবেশ 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

গৃহপ্রবেশ-উৎসব-সভায় রবীন্দ্রনাথ ত্াঙ্থার ভাষণে সাহিত্য-পরিষদের “অভ্যুদয়কে 
বাঙ্গলাদেশের পুপ)ফল” বলিয়া গণন] করিয়1 বলিয়াছিলেন £ 

“ইহা ভোজবাজির খেলার মত অকন্মাতৎ কোনো খামখেয়ালির শ্রদ্ধাহীন টাকার 
জোরে একরাতে সৃষ্ট হয় নাই। অনেক দিন দেশের হৃংসঞ্চারিত রক্তের দ্বার1 পুষ্ট হইয়' 
তাহার জীবন হইতে জীবনলাভ করিয়া তবেই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির নিয়মে পরিষদের 
শারীরিক আবির্ভাব ঘটিয়াছে। 

বাঙালী ইহাকে পোষণ করিবে, রক্ষা করিবে, ইহার অভাব দ্বর করিয়! নিজের 
অভাবমোচনের পন্থা করিবে, এই অত্যন্ত স্বাভাবিক গ্রত্যাশ। লইয়া আজ আমর আনন্দ 
করিতে আসিয়াছি। 

তবুও মন হইতে ভয় দূর হয় না। কারণ, যাহারা দুর্ভাগা তাহার! স্বভাব হইতেই 
ভ্রষট হয়। ভাগ্যে যাহার ছুর্গতি আছে সে আপন ভাবী আশাম্পদকেও অন্নদান করিতে 
বিমুখ হয়। 

বাংলাদেশের ঘরেও মাঝে মাঝে দেবলোক হইতে মঙ্গল নান। আকার ধরিয়া! অবতীর্ণ 
হইয়াছে । - আমরা তাহার সকলটিকে পালন করি নাই,-- এমনি করিয়া অনেক নবীন 
আগস্ভককেই আমর] অনাদরে অভুক্ত রাখিয়া ফিরাইয়। দিয়াছি। সেই সকল অপমানিত 
অমঙ্গলের অভিসম্পাত অনেক জম! হইয়1 উতিয়াছে-__-তাহারাই আমাদের উন্নতিপথের এক 
একটি বড় বড় বাধা রচন! করিয়া রহিয়াছে । বাঙলাদেশের ক্রোড়ে যে কল্যাণের কমনীয় 
শৈশব সাহিত্য-পরিষং-বূপে আমাদের দর্শনপোচর হইল, ইহার প্রতি আমাদের চিত্ত গ্রসন্ন 
হউক, আনন্দের আনুকৃল্য প্রসারিত হউক--বিধাতাপুরুষ এই সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া 


৩/০ 


তাহার অলক্ষ্য লেখনী দিয়া এই শিশুর ললাটে যে অদৃশ্লিপি লিখিতেছেন, তাহাতে 
বাঙালীর গৌরব, বাঙালীর কীন্তি, বাঙালীর চরিতার্থতা কালে কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠুক 
অন্তরের এই কামন। প্রকাশ করিয়া আমি আসন গ্রহণ করিতেছি ।” 

বাঙলার মহাপুরুষদের স্পর্শপুত এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং মন্দির দীর্ঘকাল যাঁবং 
অর্থাভাবে সংস্কার করা হয় নাই । দুই লক্ষাধিক পুস্তক ও প্রায় এক সহত্র চিত্র সংরক্ষণের 
জন্য উপযুক্ত স্কানের ও উপকরণের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন । সর্বশ্রেণীর বাঙালীর সহায়তার 
দ্বারাই এ কার্য সম্ভব হইতে পারে । ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের চেত্র মাসে পরিষ্ৎ-সম্পাদক এই 
কার্ধে সহায়তার জন্য বাঙলার ছাত্রসমাজের নিকট আবেদন করেন এবং কলিকাত! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জাতীয় শ্রম প্রকল্ের কর্তৃপক্ষের নিকট পরিষদের বিভিন্ন কার্ষে ছাব্রস্বেচ্ছা- 
সেবকগণের সাহায্যপ্রার্থনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় শ্রম প্রকল্পের 
গুরুদাস কলেজ ইউনিটের ছাব্রছাত্রীব্ন্দ পরিষদ্-মন্দিরের রমেশ-ভবনের সৃপ্রশস্ত সভাকক্ষ 

ংস্কারের কার্ষে ৭ বৈশাখ ১৩৮০ হইতে শ্রমদান করেন । 

পরিষদভবন ও রমেশভবনের ভিতরের সমস্ত কক্ষ এবং বাহিরের সমস্ত অংশ সংস্কার 

করিয়া দ্বনকাম ও রং করিয়! দিবার ভার ছাত্রছাত্রীর! স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন । গৃহ- 
স্কারের উপকরণাদি ক্রয়ের জন্য এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় বহন করিবার জন্য 

পরিষদের সুহৃদ ও সভ্যগণ স্বেচ্ছায় কিছু কিছু অর্থদান করিয়াছেন, সেই সাহায্য হইতে 
পরিষদমন্দিরের সংস্কার কার্য করা হইতেছে । সমগ্র পরিষদমন্দিরের সংস্কার, জীর্ণ ও বিবর্ণ 
চিত্রগুলির নববূপায়ণ, ছুই লক্ষাধিক গ্রন্থ ও পত্রিকা সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য 
বনু উপকরণ সামগ্রী আসবাব এবং অর্থ প্রয়োজন । সভাকক্ষ ও পাঠকক্ষের জন্য বৈদ্যুতিক 
আলে! ও পাখার প্রয়োজন, দুর্লভ পুস্তক রাখার জন্য স্টাল র্যাক ও আলমারি প্রয়োজন । 

বঙ্গ সাহিত্যানৃরাগী দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রের নিকট বঙ্গীয় সাছিত্য পরিষদের কার্ষ- 
নিবাহকসমিতির পক্ষ হইতে আমাদের বিনীত প্রার্থন। তাহার] সাধ্যমত উপকরণ সামগ্রী 
শ্রম ও অর্থদান করিয়া বঙ্গীয় সাহিত) পরিষদ মন্দিরের সংস্কারকার্ষে সায়ত। করুন । বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ বাঙালীর জাতীয় সম্পত্তি, পূর্বপুরুষগণের এই রিকৃথ রক্ষা করিবার দায়িত্ব 
বাঙালীমাত্রেরই । বাঁঙালীর ক্ষু্র বৃহং দানে ইহা প্রতিচিত ও পুষ্ট হইয়াছে, বাঙালীর ক্ষুদ্র 
বৃহং দানেই ইহাকে রক্ষা! করিতে হইবে । 

পরিষদ্-মম্দির সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত সকল সামগ্রী উপকরণ শ্রম ও অর্থ 
শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে । ইতি ১৬ বৈশাখ ১৩৮০। 


শ্রীস্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যাস্ম শ্রীরমেশচজ্দ্র মজুমদার শ্রীমদনমোহন কুমার 
সভাপতি সহকারী সভাপতি সম্পাদক 


বঙ্গীয় সাহিত্য পল্লিষং 
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্পচজ্জ রোড, কলিকাতা-৬ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


(ত্রেমাসিক ) 


বর্ষ ৮০ ৪ প্রথম সংখ্যা 


স্থচীপত্র 


ষট্‌-ত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অদ্ভিভাষণ-_-ডঃ শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১ 
যট্‌-ত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থন। সঙ্ষিতির সভাপতির অভিভাষণ--- 


আমাদের প্রভাতকুমার--“বনফুল' 
প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ--ডঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-__-অধ্যাপক শ্রীধীরেজ্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
বাংলায় বিজ্ঞান অনুবাদ প্রসঙ্গে-__ডঃ শ্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও 


রবীন্দ্র স্মরণ-মঙ্গল-_ডঃ শ্রীসুকুমার মেন ] 
আফগানিস্থানে প্রাপ্ত ব্রাক্মীলেখ-যুক্ত শৈব মৃত্তি-_-ডঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 


পরিষং 


ংবাদ 


রাজ। শ্রীনরসিংহ মল্পদেব 


শ্রীমতী এপাক্ষী চট্টোপাধ্যায় 


৯২ 
১৫ 
১৭ 
২৫ 


১৩০ 
৩৩ 
980 


- ৪৩ 


সাহ্ছিত্য-পরিষত-পজ্জিক। 


বর্ষ ৮০, সংখ্যা ১ 


ষটত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ 


শ্ীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
( ঝাড়গ্রাম, জেল] মেদিনীপুর, চৈত্রসংক্রান্তি ১৩৭৯, ১৯৩ এপ্রিল, ১৯৭৩ ) 


এবারক1র বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন পশ্চিম-বাঙ্গলার পশ্চিম সীমাল।র প্রত্যতস্ত অঞ্চল 
এই বাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত হইতেছে । বাঙ্গলার সাংস্কতিক গঠনে এবং ইহার সাম্প্রতিক 
পরিপোষণে এই অঞ্চলের লক্ষণীয় দান আছে । পশ্চিম-রাঢ়ভুমির অন্তর্গত পশ্চিম-মেদিনী- 
পুরের সংলগ্ন ধলভূম ও সিংহতূম, পশ্চিম-বীকুড়ার সংলগ্ন বারতৃম ও মানত্বম, এবং উত্তর- 
রাঁঢ়ভূমি বীরভূমের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত বিহার-প্রদেশের সীাওতাল-পরগপা ও হাজারী- 
বাগের পূব অংশ-এই-সমস্ত অঞ্চল, রাঢখণ্ডেরই অধীন-_ভাষায় ও সংস্কৃতিতে বৃহৎ-বঙ্ষেরই 
অংশ । বৃহত-বঙ্গের অংশ হইলেও, এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার 
পশ্চিমেই বিহার-প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট-নাগপুর--টাইবাসা, কোল্হান্, রাঁচি, 
হাজারীবাগ ও" পালামো। জেল, এবং মধ্য-প্রদেশের সরগুজা জেলা---এইগুলি লইয়া 
“বাড়খণ্ড” অঞ্চল-_বাঙ্গাল৷ দেশের অন্তর্গত উত্তর-রাটতূমির এবং “সুক্ষ” বা “স্ববৃভ” অর্থাং 
দক্ষিপ-রাঢভূমির “সামন্ত” বা সীমান্ত অথব। প্রত্যন্ত অঞ্চজ-__সেখানকার মুখ্য আদিবাসীরা 
বাঙ্গাপীর কাছে “সামন্ত-পাল,” “সামস্তরাল” বা “সাগুতাল” € অথবা “সাওতখল” ) নামে 
পরিচিত । সাঁওতাল, মণ্ডা, হে, অসুর, বীর-হড়, জবআঙ প্রভৃতি কোল-জাতীয় আদিবাসী, 
তথা ভ্রাবিড়-গোষ্ঠীর কুদ্রু'খ বা ওরাণ্ড এবং মালের্‌ বা মাল-পাহাড়ী আদিবাসী- ইহারাই 
এই ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসী-_-এই ঝাড়খণ্ড ইহাদের নিজের *দশ। আর্য্য- 
ভাষী মগহিয়1, মৈথিল. ভোজপুরী, বাঙ্গালী এবং ছতিসগট়ীদের চাপে পড়িয়! ইহারা এখন 
নিজেদেন্ছ মাতৃভৃমিতেই সংখ্যা লঘিষ্ঠ হইয়। শিয়াছে। কিন্ত সাম্প্রতিক কালে, এই দেশের 
প্রতি তাহাদের জাতি-বা! বংশ-গত দাবীর সম্বন্ধে সচেতন হুইয়1, তাহার। এখন ভারত-রাস্ট্রের 
মধ্যে “ঝাড়খণ্ড” নামে একটি স্বতন্ত্র ও নিজেদের আয়তের মধ্যে পরিচালিত নূতন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্র দেখিতেছে--যদিও নান! দিক হইতে তাহার পথে অনপনেয় 
বাধা তাহার) বুকিতে পারিতেছে না । যাহ? হউক, সে অন্য কথা । 

কোল ও দ্রাবিড় (দ্রমিড়) জাতিদের দ্বার! অধুযুখিত ঝাড়খণ্ড অঞ্চল হইতে আগত রা" 
অঞ্চজে উপনিবিষ্ট সাওতাল প্রভৃতি কোল-জাতির মানুষের প্রভাবে পড়িয়া, পশ্চিম-বীর তুম, 
বাঁকুড়া, মানভূষ বা পুরুলিয়া, এবং পশ্চিম-বর্ধমান ও পশ্চিষ-মেদিনীপুর-_ঝাড়গ্রাম ও 
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ধলভূম-_ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে, ভাষায় ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে, সমগ্র বঙ্গভাষী প্রদেশের 
এক অখণ্ড অংশ হইয়াও, কতকগুলি বিষয়ে কিছুট। পার্থক্য লাভ করিয়াছে, একট স্বাতন্ত্র্য 
প্রাপ্ত হইয়াছে । বাঙ্গল। ভাষার ও বাঙ্গালীর জীবনচর্য্যা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে, 
কোল ও দ্রাবিড় জাতির এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কিরাত জাতির নিকট হইতে 
প্রাপ্ত কিছু-কিছু উপাদান আছে, ইহা সর্ববাদি-সম্মত । খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভাবে আধ্য-পৃর্ব 
যুগের এই অনার্ধ্য-ভাষী দ্রমিড়, নিষাদ ( বা কোল ) এবং কিরাত (বা মোঙ্গোল ) প্রেশীর 
মানুষের নিকট হইতে লব্ধ উপাদান যাহা পাওয়া যায়, ন্বতাত্বিক গবেষণার ক্ষেজে, 
বিশেষজ্ঞগণ তাহার অল্প-স্বল্প অনুসন্ধান ও আলোচনায় ব্যাপূত আছেন। বাঙ্গলা দেশে 
আধ্্য-ভাষী ব্রাল্গণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ সমাজের উদ্তবের পূর্বে, সমগ্র বাঙ্গলা-দেশের মধ্যে দ্রমিড়, 
নিষাদ ও কিরাত জাতির ষে প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহার পরে সাম্প্রতিক কালেও আবার 
এই-সমস্ত জাতির মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গলা-দেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতির, ভাষার, 
বীতি-শীতির মধ্যে যে অল্প-স্বক্প পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, তাহা! পশ্চিম-মেদিনীপুরের মত 
সাওতাল-অধ্যুষিত স্বানেও পাওয়া যাইবে । এই অঞ্চলের স্াওতালগণ অবশ্য সংখ্য।- 
তৃয়িষ্ঠ নহে, কিন্তু সংখ্যায় নগপ্যও নঙ্কে। বিগত দুই-তিন পুরুষ ধরিয়া স্থানীয় 
সাওতালগপকে আর “আদিবাসী” পর্ম্যাক্কের নিতান্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ বলিয়। 
অবহেলা করিতে পারা যায় না। গ্রামীণ জীবনে, আদিবাসী সাওতাল কৃষিজীবী এবং 
সাধারণ হিন্দ্র কৃষিজীবী, ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করিবার কিছু নাই; উভগ্ষেরই 
জীবনের মান এবং জীবনযাত্রা-পদ্ধতি জনেকটা একই হইয়া দাড়াইতেছে। কেবল 
সাওতালগণ অনেকট! বঙ্গভাষী হইয়া গেলেও নিজেদের মধ্যে তাহাদের মাতৃভাষা এখনও 
ভূলে নাই-_মাতৃভাষার চ€1 করিতে বিশেষ ব্যগ্র। কিছুট। বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার প্রভাবে 
পড়িয়া ও, এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনে বাহাতঃ অভিন্ন হইয়া দাড়াইলেও, 
নিজেদের বিশিষ্ট রীতি-নীতি সম্বন্ধে, ধর্মানৃষ্ঠান সম্বন্ধে এবং নাচ প্রভৃতি ব্যাপারে ও সামাজিক 
অনুষ্ঠানাদিতে, সাওতাল জনসাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নিবিশেষে এখনও বিশেষভাবে সচেতন 
রহিয়াছে, সাওতালী সমাজ-জীবনকে সানন্দ আগ্রহের সহিত এখনও তাহারা ধরিয়া! আছে। 
যে-সকল সাওতাল ধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীষ্টান হইয়াছে, ইউরোপীয় মিশনারিঙ্গের অনুগ্রহে 
তাহার] যে-সব স্ৃবিধা সুযোগ পাইয়া শিক্ষায় ও কাজ-কর্মের ব্যাপারে অগ্রপতি লাভ 
করিয়াছে, অ-শ্রীষ্টান স্াওতালগণ সংহতি-শক্তির অভাবে এবং প্রবল শিক্ষিত জনের 
নেতৃত্বের অভাবে তাহা হইতে অনেক সময়ে বফিত। তথাপি স্াওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির 
মর্যাদায় এখন গোৌরববোধের সহিত প্রতিষিত এই-সকল সাওতাল-_ইন্হাদের মধ্যে নামতঃ 
শ্রীহটানও অনেক আছেন--উচ্চ শিক্ষায় যোগ্যত! অর্জন করিতেছেন, ধৃতি-বিষয়ে 
সরকারের আনুকুজ্য লাভ করিতেছেন, এবং সরকারী চাকুরীতে--বিশেষতঃ কতকগুলি 
পেশায় (বা ফৌজী পুলিসে ও সেনাবাহিনীতে ) প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতেছেন । ইনছাদের 
মধ্যে কতকগুলি সহদয় সাওতাল, শিক্ষিত ভদ্র-সম্তান, সাওতাল ধর্জ ও সংক্কতিতে কায়েম 
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থাকিয়া! সাওভালী ভাষার সাহিত্যিক পরিবর্ধনে সচেষ্ট হইয়াছেন । এবং মৃখ্যতঃ বাজল। 
সাহিত্যের ঘৃষ্টাস্তে, গল্প কবিতা ও নিবদ্ধাত্মক এক আধুনিক সাওতাল সাহিত্য সৃজল 
করিতেছেন। সাওত!ল চিত্তের যে রসোভীর্প প্রকাশ, ক্ষদ্র-ক্ষুদ্র সাওতালী গীতিকবিতায় 
সার্থকভাবে প্রকাশিত হুইয়াছে__স্সাওতাল পরম্পরাগত সাওতাল জীবন-্চর্ষ্যার যে-সব 
মনোহর চি রবীন্দ্রনাথের মত দরদী কবিকে মৃদ্ধ করিয়াছিল, সেই প্রাচীন সীওতালী 
শৈলীর এক নবীন যুগোপযোগী প্রকাশ, নূতন ভাবে এই-সব সীাওতালী কবিতায় দেখা 
যাইতেছে । এই অভিনব সাওতালী সাহিতোর বিকাশ, বাঙ্গলা কাব্য-সাহিতোর সঙ্গে 
তাল রাখিয়া চলিতেছে-_এবং প্রায় পাঁচ লাখ স্লাওতালী-ভাষী মানবের দ্বার] সৃষ্ট নুতন 
মুগের এই সাহিত্য বাঙ্গল। সাহিত্যের সঙ্গে-সঙ্গে গড়িয়া উঠিতেছে, সেই সাহিত্যের অন্যতম 
সর্জনা-কেন্দ্র হইতেছে এই পশ্চিম-মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল । 

বাঙ্গাল! লিপিতে ম্ু্রিত এই আধুনিক সীওতালী সাহিত্য, সমগ্রভাবে ভারতীয় 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঁজলার, এবং বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরের একটি স্বকীয় দান। 
১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ঝাঁড়খণ্ডে সাওতাল-পরগণা জেলার দুমকার নিকটে বেনা'গড়িয়। 
গ্রামে স্কাণ্িনেভীয় বুখারান খ্রীষ্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মপ্রচার-কেজ্র্রের ছাপাখান। 
হইতে, স্কাণ্ডিনেভীয় মিশনারি 4. 91৫99ি৮50 ক্রেফস্রুড, “হড়্‌কো-রেন মারে- 
হাপ্ড়ামকো-রেআ1?ক্‌ কাথা” অর্থাৎ “হড় বা সাওতাল জাতির পূর্ব-পুরুষদের ইতিকথা” 
এই নামে একখানি অতি মৃঙ্যবান্‌ গ্রস্ক রোমান্‌ লিপিতে ছাপাইয়! প্রকাশ করেন । এই বই 
হইতেই আধুনিক কালে সাওতালদের জাতীয় সাহিত্যের পত্তন আরম হুইল বল যায়। 
'কলেয়ান' বা কল্যাণ-গুরু নামে একজন প্রাচীন পাওতাল জ্ঞানবৃদ্ধকে ডাকিয়। মিশনারি 
সাছেব তাহার মুখ হইতে সাওতালী পুরাপ-কথ। এবং সামাজিক রীতি-নীতির কথা শুনিয়া! 
লিপিবদ্ধ করিয়৷ লয়েন। বহুদিন ধরিয়া! এই বই ইংরেজীতে বা অন্য কোনও ভাষায় অনূদিত 
হয় নাই, কিন্ত সাওতাল ভাষা শিখিয়! লইয়। অনেকে এই বই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন । 
অবশেষে ১৯৪২ সালে বিখ্যাত স্াওতাল-ভাষাবিং ১. 0. 83০৭৭178 বডিং-এর কর! 
ইংরেজী অনুবাদ 8৮০78 [০.0 ব্যেন কনো সাহেবের সম্পাদনায় নরওয়ে-দেশের 0৪10 
জস্লে! নগরী হইতে প্রকাশিত হুইয়াছে। তাহার পরে এই বই ভারত-সরকারের জনগণনার 
সচিব শ্রীঅশোক মিত্র আই-সী-এস্‌ মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত বৈদ্নাথ ঠাস্দাঃকু নামে 
একজন শিক্ষিত সাঁওতাল বাঙ্গাল! ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯৬৫ শ্রীষ্টাবের দিকে ভারতীয় 
সাহিত্যের এই মূল্যবান আকর-গ্রস্থ, কোল-জাতির ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক বেদ ও পুরাণ 
একাধারে যাহাকে বল যায়, তাহার প্রকাশের কৃতিত্ব উত্তর-ঝাড়খণ্ডের দমকা অঞ্চলের 
কঙ্যাণ-গুরুর এবং নরওয়ে হইতে আগত পারি &. 91015275 সাহেবের !। কিন্ত এই 
গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের প্রায় সতেরো! কিংবা আঠারো৷ বংসর পরে, ধলভৃম ও পশ্চিম- 
মেদিনীপৃরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে, রামদাস টুড় মাঝি নামে এক জ্ঞানী সাওতাল পণ্ডিত, 
নিষ্জের আগ্রহে, অনুরূপ আর একখানি পুস্তক সংগ্রহ ও রচন! করিষ্বা কঙ্সিকাতাক্ক 
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ছাপাইয়। প্রকাশ করেন, অনুমানিক ১৯০৪ কিংবা ১৯০৫ ভ্রীষটাকে--“খেরবাল্বাংসা 
ধারাম-পুথি” ( অর্থাং “খেরওয়াল বা সাওতাল বংশের বা জাতির ধর্ম-পুস্তক” )। এই 
বইয়ের একথানি মাত্র সুদিত পুস্তক ঘাটশিলায় ১৯৪৬ সালে আমি শ্রীযুক্ত ঠাকুরপ্রসাদ মুর্মু 
ও শ্রীঘুক্ত ডোমনচন্দ্র ঠাস্দাঃকু এই দ্বইজন সাঁওতাল ছাত্রের আনুকুল্যে দেখিতে পাই । 
ধলভূমের রাজ! শ্রীজগদীশচন্্র দেও ধবলদেব বাহাদুরের মযানেজার স্বর্গীয় বন্ধিমচজ্জ 
চক্রবর্তী মহাশয়ের উৎসাহে এই প্রায়-অপ্রাপ্য বইয়ের একটি নৃতন সংস্করণ ১৯৫১ শ্রীষ্টাব্দে 
ঘাটশিল] হইতে প্রকাশিত হয় । ইহাতে আমি একটি ভূমিকা লিখিয়া দেই। কিন্তু নান। 
কারণে, বিশেষতঃ বঙ্কিমবাবুর অতি শোচনীয়.আকম্মিক অকাল-মৃত্যুর জন্য, এ বইয়ের 
প্রচার হয় নাই। অধুনা অধ্যাপক শ্রীস্বক্ত সুহৃদ ভৌমিকের আগ্রহে ও চেষ্টায় ইহার 
তৃতীয় সংস্করণ, ও তাহার বাঙ্গালা! অনুবাঙ্গ প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে এই ঝাডগ্রাম 
হইতেই । রামদাস টুড় ধলতৃম-রাজ্যের প্রজা ছিলেন, কাঁডুয়াকাট? গ্রামে ত্তাহার নিবাস 
ছিল। তাহার এই ধর্ম-পুস্তক নিজের আকা ছবিতে পুর্ণ, এবং নানা বিষয়ে এই বই কল্যাপ- 
গুরুর পুস্তক অপেক্ষা পূর্ণতর, যদিও ইহাতে হিন্দু ধর্ম ও পুরাণ-কথার প্রভাব আরও অধিক 
পরিমাণে দৃষট হয় । এই নৃতন সংস্করণ বঙ্গানবাদ সমেত প্রকাশিত হইলে, আধ্য-অনার্ম্য 
নিধিশেষে ভারতীয়-সংস্কৃতি-বিষয়ক সাহিভ্যের ক্ষেত্রে, নূতন করিয়া রামদাস টুড় মাঝির 
এই অতি উপযোগী পুস্তক প্রকাশের কৃতিত্ব ঝাড়গ্রাম লাভ করিবে । র1মদাস টুড়র দৃষ্টান্তে 
সাওতাল জাতির সামাজিক জীবন ও রীতি এবং ধর্ম ও ধামিক অনুষ্ঠান লইয়া] আধ্যাত্মিক 
ব্যাপারে গভীর বিচার ও অনুস্ততিশীল একজন বিশিষ্ট সাঁওতাল চিস্তানেতা, শ্রদ্ধেয় মিত্রবর 
শ্রীযুক্ত নায়েকে মঙ্গল চন্দ্র সরেন, স্বৃতপূর্ব এম-এল-এ (পশ্চিমবঙ্গ রাঁজ্যসভ1) সাওতাল 
ভাষায় কতকগুলি গান ও অন্য রচনা প্রকাশিত করিয়াছেন-__ ইহার নিবাস-স্থান এই 
মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের নিকটবর্তী শিলদ1 ডাকঘরের অধীন আতোদুয়! পাহাড়ী গ্রাম 
হইতে ( ১৯৬০ শ্রীষ্টাব্ধে )। ইহার এই সাহিত্যিক কৃতি মেদিনীপুরের আদিবাসী সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । এখন সাঁওতাল সাহিত্য ও সংস্কৃতির কতকগুলি কেন্দ্র গড়িয়। 
উঠিয়াছে_সাওতাল-পরগণায়, ধলভূমে, পশ্চিম-মেদিনীপুরে, হাওড়ায়, হুগলী জেলার 
খানাকুল ও রাধানগর অঞ্চলে, উত্তর-বঙ্গে এবং কলিকাতায় । জাওতালীতে রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার অনুবাদ ও অনুকরণ হইতেছে, ছেণট গল্প ও নাটক বাহির হইতেছে, স্লাওতালী যাত্র। 
অভিনীত হইতেছে । ভারতের অন্যতম প্রাচীনতম ভাষা-গোষ্ঠীর একটি সংখ্যা-বহুল ভা 
নৃতন করিয়! সাহিত্যিক মর্ম্যাদায় উল্লীত হইয়া, সমগ্রভাবে ভারত-সংস্কতির গৌরব বর্ধন 
করিয়। চলিবার পথ ধরিয়াছে--এ বিষয়ে মেদিনীপুরের অনুদান লক্ষণীয় । 

বঙ্গংসাহিত্য-সম্মেলনে ভাষণ দিতে আসিয়া, আদিবাসী সাওতাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
লইয়া কিছু আলোচন। করিতে বসা,“'ধান ভানিতে শিবের গীত” বলিয়। মনে হইতে পারে । 
এই অপ্রাসঙ্গিকতার একটু কৈফিয়ং দিবার চেষ্টা করিয়াছি-_-ভারতের সর্ব-ভাষাশ্রিত 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মূলে ও বিকাশে উভয়েই এক, ইহাই গ্রতিপাদনের আকাক্ক্ষা। 
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দ্বিতীয় কথা--বনুদিন ধরিয়া ভাগীরঘী-তীরবর্তী মেদিনীপুরের পূর্ব অঞ্চল মাত্র, 
সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এবং এক বাস্ত-বিদ্য ভিল্ল অন্য শিল্পে, তেমন লক্ষণীয় অগ্রগতি: 
দেখাইতে পারে নাই। মেদিনীপুরের ভাগীরঘী-তীর-সঙ্গিকটস্থ দ্ধমলুক নগর সুপ্রাচীন 
কাল হইতে পৃর্ব-ভারতে একটি বিখ্যাত বন্দর ও বাপিজাকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত-_ 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া-খণ্ডে পোতযষোগে গমনাগমনের জন্য এই তমলুক বন্দর, যাহার প্রাচীন 
নাম ছিল “তাআ্লিপ্তি, তাআ্রলিপ্ত, দামলিপ্ত' প্রভৃতি, সমগ্র ভারতের পক্ষে অন্যতম প্রধান 
পূর্ব দ্বার স্বরূপ ছিল। ইহার দক্ষিণ-পৃর্বে ভিজলী অঞ্চল, সাগরাশ্রিত দক্ষিণ-রাচের 
উপকূলে একটি প্রধান স্থান ছিল; এবং “কাথি” অর্থাৎ “কীথ” বা “কন্থা”? অর্থাং 
[217191 বা “দুর্গপ্রকার” এই নামে যাহার পৃর্তন প্রাধান্য এখনও সৃচিত হইতেছে, 
সেই দক্ষিণ হইতে রাঢ ও গোঁড়-বঙ্গদেশে প্রবেশের জন্য দুর্গার সুরক্ষিত প্রধান 
দ্বারপথ এই নগর, কর্ণগড ও মেদিনীপুর প্রভৃতির অভ্যুত্থানের বহু পুরে একটি মৃধ্য 
নগর ছিল বলিয়া 'অনুমান ভ্য়ু। মধ্য-রাঢ় ও উত্তর-রাট়ের তুলনায় দক্ষিণ-রাড ব। 
মেদিনীপুর অঞ্চল প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিশেষ অরণা-সঙ্কুল ছিল বলিয়াই মনে হয়_-“ঝাড়- 
খণ্ড” অর্থাৎ বৃক্ষ বা অরপ্যানী আবৃত দেশের, ধলভূম ও ময়ূরভঞ্জের যেন এক পৃর্বদিকের 
বিস্তার ছিল এই মেদিনীপুর! ওদিকে ধাকুড়ার বিষুপুর ও চন্রকোণা এবং এদিকে ঘাটাল 
মঠিষাদল ও তমলুকের পথ ধরিয়া, এখনকার মেদিনীপুরের দক্ষিণে টাতন ও বালেশ্বর 
হইয়া, বালেশ্বর ভদ্রকও কটকের পথে পুরী ও আরও দক্ষিণে যাওয়া, ইহাই ছিল 
মেদিনীপুর অঞ্চলের সঙ্গে বাহিরের জগতের মুখ্য সংযোগ পথ । দেশ অরণাসন্কুল, দক্ষিণ 
হইতে উড়িয়া! তেলুগু কানাডী ও তামিলজাতির মানৃষের উত্তর-পূর্ব ভারতে গোড়-বঙ্গে 
যাতায়াতের প্রধান পথ- হুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়াই এই-সমস্ত দক্ষিণের মানুষের আগমন হইত । 
তবে তীর্থযাত্রা এবং অল্প-স্বল্প বাবসায় উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর দিয়া গোড়-বঙ্গ এবং কাশী ও 
গয়া অঞ্চল হইতে ও ঝাড়খণ্ড হইতে লোকের যাতায়াত হইত, এবং বঙ্গভাষী জাতির মধ্যে 
বিলীম়মান আদিবাসী সশওতাল প্রভৃতি যাহ।র আসিয়া এখ।নে বাস করিত, বেশীর ভাগ 
তাহাদের দ্বার। অধ্যুষিত অরপ্যসন্কুল ও বিপৎসন্কুল দেশ বলিয়1, ভাগীরখী-তীরের লোকেরা, 
মধ্য-ও উত্তর-র।ঢ়ের শুদ্ধ বঙ্গভাষী লোকেরা, মধ্য-ও পশ্চিম-মেদিনীপুরে বেশী করিয়া 
উপনিবিষ্ট হয় নাই । 

এতত্তিন্ন, ইহ$ও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, এখনকার মেদিনীপুর জেল! পৃরাপুরী খখটী 
বাঙ্গলা-ভাষী জেল! নহে । জেলার সর্বই অবশ্থ শুদ্ধ সাধু ও চলিত বাঙ্গলা পঠিত লিখিত 
ও কথিত হইলেও, ভাগীরথী-তীরের শুদ্ধ চলিত ভাষা মাত্র জেলার উত্তর-পূর্ব অংশে কথ্য 
ভাষারুপে প্রচলিত । তমলুকের পূর্বে, মেদিনীপুর শহরের দক্ষিণে, নারায়পগড় ও সবং 
পর্য্যন্ত অঞ্চল, যে বিশিষ্ট ধরণের বাঙ্গলা ভাষ! প্রচলিত, তাহার নাম-করণ হইয়াছে 
9০9(1১-৬/৩51৩17) 17361185918 “দক্ষিণ-পশ্চিম বাল], । গৌড়-বঙ্গের ভাষা যে কয়টি মুখ্য 
শ্রেণীতে পড়ে-__ষথা।, রাড়ীয়, গৌড়ীয়, ঝারেন্দ্র, কামরূপীয়, কাছাড়-শ্রীহটীয়, পট্টিকেরীয় বা 
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কৃমিল্লা-অঞ্চলীয়, বঙ্গদেশীয় বা বঙ্গা'ল, চট্টগ্রামীয় বা চট্টলীয়, এবং সমতটায় বা! দক্ষিপ-বঙ্গীয় 
-_মেদিনীপুরের এই “দক্ষিণপশ্চিম বাঙ্গলা” এগুলির একটিরও মধ্যে আসে না। ক্ষুদ্র 
একটি ভূখণ্ডে, স্বল্প সংখ্যক জনের মধ্যে সীমাপ্সিত বাঙ্গলীর এই উপভাষাটির কতকগুলি 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে; এবং মনে হয় এই উপভাষা, স্বতন্ত্র ভাবেই উদ্ভুত হইয়াছে__ 
একদিকে বাঙ্গলা-আসামী, অন্যদিকে উড়িয়া, এই দুষ্টয়ের একটিরও অন্তর্ভুক্ত ইহাকে 
বল। যায় না। মেদিনীপুরের এই স্বতন্ত্র কথ্য ভাষার কোনও প্রতিষ্ঠিত নাম নাই। 
পূর্ব-ভারতের প্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থানের প্রতি দৃ্টি রাখিয়া, বাঙ্গলার এই উপভাষাকে 
“সুক্ষ” অর্থাং দক্ষিণ-রাঁড়ের সঙ্গে যোগ রাখিয়া, স্ুক্ম-দেশীয়্ অথবা সুনক্গক বাজলা 
এই নাম দিয়া ইহার স্বতন্ত্র মর্ধযাদ। রক্ষা করা যায়। জিজ্ঞাস্য--এই “দক্ষিণ-পশ্চিম 
বাঙ্গলা”্র কেন্দ্রস্থল “সবং” অঞ্চল -_এই নামের মধ্যে কি “সুক্ম” শব্দ লুকাইয়া আছে ? 
“শ্ু্ম ৮ সুর ; সুঙ্গাঙ্গ - সৃব্ভঙ্গ,” পরে “লোবঙ্গ, সবং"' 

১৯০৩ শ্রীষ্টাব্ে স্যর জর্জ এত্রাহাম গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলিত [.178015610 901৬5% 01 
[7018-তে এই বিশিষ্ট বাঙ্গলা উপভাষার প্রথম আলোচন। প্রকাশিত হয়--মেদিনীপুর 
জেলার মধ্য-ভাগে, মেদিনীপুর থানার দক্ষিণে, ডেবর। থানার দক্ষিণে, সমগ্র সবং থানার 
উত্তরে, নারায়পগড়ে, পশ্চিম পাশকুড়া থানায়, এবং পশ্চিম তমলুক ও পশ্চিম নন্দিগ্রাম থানায় 
_-প্রধানতঃ কৈবর্ বা মাহিস্য শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত এই উপভাষা। ১৯০৩ সালের 
হিসাবে, জন-সংখ্যায় সাড়ে-তিন লাখ মাত্র জোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল এই লোকভা'ষা, এখন 
হয়তো আরও কমিয়! গিয়াছে। মেদিনীপুর ডিস্টরিক্ট-বো্ডের সেক্রেটারি, বিদ্বান, কবি ও গুণী 
কষ্ণকিশোর আচার্য মহাশয় (স্বনামধন্য অধ্যাপক ও নাট্যশিক্পী শিশিরকুমার ভাছুড়ী 
ছিলেন ইহার দৌহিত্র) এই উপজাতি সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন (.108015610 99755% 
01 [18018, ৬০1. ৬, 2১৪1], 90০01100179 01 (106 736115911 200. 455210656 [.817098963, 
08190119 1903 ১ পৃষ্ঠা ১১ এবং পৃষ্ঠ! ৩৯ সংশ্লিষ্ট হুইখানি মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। এই ভাষার 
একটি বিশেষ মৃল্যবান্‌ নিদর্শন, মহীপাল মধ্য-বাঙ্গল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 
গোলোকনাথ বসু কর্তৃক রচিত “গ্রাম্য উপন্যাস”, “সোনার পাথর-ব1টি” (নূতন সংস্করণ 
১৮৯৯ প্রীষ্টাব )-তে পাওয়া যাইবে । বইখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত । এই প্রায়-অপ্রাপ্য 
বই একথানি সংগ্রহ করেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য । সুখের বিষয়, এই 
স্থানীয় বাঙ্গলার বইখানির মৃল্য বুঝিয়! বইখানির প্রথম খগ্ডটি তিনি ছাপাইয়! দিয়াছেন, ও 
ইহার ভাষা-ভিত্তিক আলোচনাও কিঞ্চি করিয়ছেন (কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়, বাংল। সাহিত্য 
পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১৯৬৯ সাল, পৃঃ ১৩-৩৭)। বাঙ্গালা! ভাষার আলোচনায় ইহা এক অতি 
গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন । আমার 071810 8110 19৩৬৩1010100101 01 1176 361789]1 ঢ816025৩ 
গ্রন্থে ১৯২৬ভ্রীষ্টাবে প্রকাশিত, ১৯৭১ সালে পুনরমূদ্রিত) এই “সৃল্ষক” বাঙ্গলার বিষয়ে পূর্ণ 
আলোচনা করিতে পারি নাই। মেদিনীপুর জেলার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ বাঙ্গলাভাষার এই 
স্বতন্ত্র শাখার পূর্ণ জালোচনার অভাবে, বাঙ্গলা ভাষার উত্তৰ ও বিকাশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ 
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রহিয়া গিয়াছে । আশ করি যে বিজন-বাবু আরও বড় করিয়া মেদিনীপুরের এই উপভীষার 
আলোচন1 করিবেন । ইহ ভিন্ন, জেলার অন্যত্র শুদ্ধ বাঙ্গলা অপেক্ষ। শুদ্ধ বা মিশ্রিত উড়িয়া 
সমধিক প্রচলিত-_বিশেষতঃ কী'থি মহকুমায় ও উডিষ্যার সংলগ্র অন্য সর্বজ্র। এবং পশ্চিম- 
মেদিনীপুরে 'মাহাতো।" সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী, ও সাওতাঁল-ভাষীও প্রচুর । উড়িয়া-ভাষী 
মেদিনীপুরীর1৷ সকলেই বাঙ্গলা জানে, ইন্কুলে বাঙ্গলা পড়ে, নিজেদের বাঙ্গালী 
বলে, এবং ইহাদের সমাজ উড়্িস্যার অনুরূপ সমাজ হইতে বহু স্থানেই পৃথক্‌। 
তথাপি উড়িয়ার প্রসার এত অধিক যে মেদিনীপুরের দক্ষিণ ও পশ্চিমের লোকের। 
সাগ্রহে উড়িয়া পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, এবং মধুসূদন জানা মহাশয়ের কাথি-নগরস্থ 
বিখ্যাত “নীহার প্রেস” হইতে, বাঙ্গলা অক্ষরে, প্রচুর উড়িয়া! সাহিতা গ্রন্থ, ধর্মবিষয়ক 
ছে!ট-খাট বই, এবং জগন্নাথ দাস রচিত সমগ্র ভাগবত-পুরাণ ও অন্য প্রধান গ্রন্থ 
মেদিনীপুরের লোকেদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে । এবং বাঙ্গালা অক্ষরে নীহ!র 
প্রেস হইতে প্রকাশিত এই-সমস্ত উড়িয়] গ্রন্থ হইতে প্রাচীন উড়িয়া! সাহিত্যের সহিত 
পরিচয়ের সুযোগ আমার যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিয়৷ছিল। 

এই-সব কারণে, এক পূর্ব-মেদিনীপুর ভিন্ন অন্যত্র বাঙ্গল। সাহিত্য সৃষ্টির তেমন 
সুযোগ, মধ্য-প্রাচীন যুগে ছিল না। বাঙ্গলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানকার 
সাহিত্য-গোৌরব ততট। লক্ষণীয় হইয়া! উঠিতে পারে নাই। আর একটি ভাষার উন্নতি- 
বিধানেও মেদিনীপুরের হাত ছিল। হিন্দীর বিখ্যাত কবি সূর্যকান্ত ব্রিপাঠী ( উপনাম 
“নিরালা”--১৮৯৭-১৯৬১ ) আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে ১৯৩৫ সালের দিকে 
একটি সংূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেন, যাহ! হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে “ছায়াবাদ” 
নামে পরিচিত । মেদিনীপুরের মহিষাদল-রাজ্যের পশ্চিমা-ব্রাঙ্মণ রাজবংশের ক্ষুদ্র সেনায়, 
উন্নাও জেলা হইতে আসিয় তাহার পিতা. কর্মগ্রহণ করেন, এবং এখানেই কবির জন্ম 
হইয়াছিল । প্রায় সারা জীবন তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন, মেদিনীপুরেই খুব 
ভাল করিয়া বাঙ্গজল৷ শিখেন, রবীন্দ্রনাথের ভাব-শিষ্ত হইয়1 তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হন, এবং আধুনিক হিন্দী কাব্যজগতে একটি অভিনব রবীন্দ্র-রীতি প্রবর্তন করেন, যাহার 
প্রভাব হিন্দী জগতে হইয়াছিল সুদুর-প্রসারী । 

বাঙ্গলা ভাষার স্বকীয় বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ ঘটিতেছিল শ্রীহ্টীয় ১০০০ এবং ইহার 
হুই-এক শতক পূর্ধ হইতেই । এ সময়ে মাগধী প্রাকৃতের বিবর্তনে উত্তৃত মাগধী অপজ্ংশ, 
আধুনিক ভোজপুরী মৈথিল মগহী, বাঙ্গলা৷ আসামী এবং উড়িয়ার সাধারণ আদিম রূপ 


হিসাবে, কাশী মিথিল। মগধ, রাঢ় সুন্ষ, গৌড় সমতট বঙ্গ, বরেন্দ্র কামরূপ, স্রীহট পট্টকের। 
চট্টল, এবং বাঙ্গল! ও উড়িম্তার সংযোগ ভূমিতে ও উড়িস্ায় প্রস্ৃত হয়। এই-সমগ্র 
প্রাচী অঞ্চল ছ্ুড়িয়া এক সাধারণ সংস্কৃতির ক্ষেত্র ; তখন ভোজপুরী মৈথিল-মগহী বাঙগগলা- 
আসামী-উড়িয়। তাহাদের পৃথক্‌ সত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্ত সভ্যতা ও. সংস্কৃতির দিক্‌ 
হইতে এই প্রাচী অঞ্চল,.ভারতে ও ভারতের বাহিরে এক বিশিষ্টতাময় গৌরবের স্থান 
অর্জন করে। মেদিনীপুর-অঞ্চল প্রাচীন তমনুক নগরকে আশ্রয় করিয়া এই গৌরবে 


৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক' বর্ষ ৮০ 


অংশ গ্রহণ করে, ইহার পরিবর্ধন করে । প্রী্টীয় প্রথম সহম্রকের মধ্য ভাগে ও দ্বিতীয়ার্ধে 
তমলুক অঞ্চল বৌদ্ধ তথ। ত্রান্ষপ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি মুখ্য কেন্দ্র হইয়া দাড়ায়, চীনা 
বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের বর্ণনা হইতে তাহা জান। যায়। তাহার পুর্বে, বৌদ্ধ পালি 
সাহিত্য ও গ্রীক ভোৌগোলিকদের লেখা হইতে তমলুকের বাণিজি;ক সম্বদ্ধির কথাও 
জানিতে পারি । তবে বাঙ্গলা উড়িয়া মৈথিল প্রভৃতি আধুনিক-আধ্য-ভাষার পত্তনের 
বা স্থাপনার যুগে, যখন বাঙ্গলা ও উড়িষার মধে) পার্থক্য ততটা লক্ষণীয় ছিল না, 
তখন মেদিনীপুর-অঞ্চলের ভাষা যে, উ৬য় প্রকারের মাগধী অপত্রংশ-জাত মিশ্র আর্য) 
ভাষার ক্ষেত্র ছিল, তাহ! এখনকার অবস্থা! দেখিয়া অনুমান করা যায়। অরণযসন্কুল, 
প্রন্থর পরিমাণে সীওতাল প্রভৃতি কোল আদিবাসীদের বাসভৃমি বলিয়া, ঝাড়খণ্ডের 
মত এ অঞ্চলেও বাঙ্গল৷ ডাঁষ! ও সাহিত্যের কেন্দ্র গড়িয়। উঠিতে বনু বিলম্ব হইয়াছিল 
কখনও-কখনও মেদিনীপুর জেলা, বিশেষ ভাবে ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ, উত্ভিষ্যার 

₹শ বলিয়! কেহ-কেহ উল্লেখ করিতেন; তন্কব স্থানীয় লোক এ সম্বপ্ধে কখনও সচেতন 
বা সোচ্চার হন নাই, সহজেই তাহাদের দৃষ্টি ছিল ভাগীরথী-তীরের দেশ ও বর্ধমান, 
বিশ্ু্পুর বাকুড়ার প্রতি। এই গোঁড়-বঙ্গেদ সাংস্কৃতিক হওয়া সুদ্বর ঝাড়খণ্ডে, 
এবং মেদিনীপুরেও নিয়া পছ*ছিয়াছিল--গোঁড়-বঙ্গের সংস্কৃতির বিশিষ্টতা লাভের সঙ্গে- 
সঙ্গেই। চৈতন্যদেবের প্রভাবে গোঁড়-বঙ্গের যে সভ্যতা ও চিস্তাধারার, সাহিত্যের, 
ও সঙ্গীত এবং অন্য সুকুমার কলর উদ্ভব এবং প্রসার আরম্ভ হইল, তাহা মেদিনী- 
পুরের উচ্চ স্তরের এবং নিম্ম স্তরের জনগণ অক্লেশেই গ্রহণ করিলেন । মেদিনী- 
পুরের জীবন-চর্ষ) গোড়-বঙ্গেরই অচ্ছেদ্য অংশ হইয়া গেল। “মেদিনীপুর” নামটি 
কবে সর্জন-গৃহীত হইল, তাহা জানা যায় না। সংস্কত রূপ ধারণ করিলেও, 
বাঙ্গল-দেশের ও ভারতের অন্য বহু ভৌগোলিক ও জাতিব।চক নামের মত, এই নামেরও 
পিছনে কোনও অজ্ঞ।তমল অনাধ্য কোল-জাতীয় নাম ঢাক] পড়িয়া আছে বলিয়া মনে 
হয়। সার] বঙ্গভাষী জনগণের মত মেদিনীপুরের লোকসাহিত্যে সেই একই জিনিস 
পাই__.কৃষ্ণলীল1র-গাঁন, বৈষ্ণব নাম ও রসকীর্তন, হর-পার্বতীর গান, কালী-কীর্ভন, এবং 
ঝুমুর গীত, টুসুর গান, ভাছুর গান প্রভৃতি নান! প্রকারের জোক-সঙ্গীত প্রভৃতি । 
গ্রীহীর ফোড়শ-সপ্তদশ শতকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচ।রিত বৈষ্ণব ধর্ম, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন 
হইতে মেদিনীপুর ঝাড়খণ্ড অঞ্চলেও পন্ু“ছাঁয়, এবং কোথাও-কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
স্যামানন্দ দাস (ম্বৃত্যু আনুমানিক ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ) মেদিনীপুরের অন্তর্গত দণ্ডেম্বর গ্রামে 
আসিয়। বাস করেন, ইনি হৃন্দাবনে পয! নরেত্ুম দাস ও শ্রীনিবাসের সঙ্গ লাভ করেন, 
বৈষব-তত্ব লইয়া! কতকগুলি নিবন্ধ-কাব্য রচন1 করেন, এবং গোঁড়ীয় পদকর্তা মহাজনদের 
মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন-_বাঙ্গলা বৈষ্ণব সাহিত্যে ইঞার উচ্চ স্থান স্বীকৃত। কবিকঙ্কণ 
মুকুদ্দরাম মেদিনীপুরের তৃমিতেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। ষোড়শ শতক হইতেই 
এইরূপে মেদিনীপুর বাঙ্গলার প্রবর্ধমান সাহিত্য-ধারার অন্তর্ক্ত হইয়া গেল। 


সংখ্যা--১ ষট্ত্রিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ ৯ 


মেদিনীপুরের বঙ্গসাহিত্য-অবদীন-মাঁলার মধ্যে আর দুই জন বড় সাহিত্যিকের নাম 
করিতে হয়_-একজন, “শিবায়ন?' বা “শিবমঙ্গল' কাব্যের এবং অন্য গ্রন্থের রচয়িত। 
রামেশ্বর চক্রবর্তী। ইনি ১৬৩২ শকান্দে (১৭১০-১১ শ্রীষ্টাব্দে) “শিবায়ন”, রচন। 
করেন । মেদিনীপুরের অন্তর্গত বরদ1 পরগণার যদুপুর গ্রামে তাহার পৈতৃক নিবাস 
ছিল। পরে ইনি মেদিনীপুর শহরের সন্নিকটস্থ কর্ণগড়ে আসিয়৷ বাস করেন । 
আর একজন বড় বাঙ্গালী লেখক, প্রথম যুগের বাঙ্গাল গদ্য সাহিত্যের একজন 
প্রধান প্রবর্তক ও বাঙলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণের রচয়িত। (১৮০৯ শ্রীষ্টাব 
আনুমানিক ), বাঙ্গলাসাহিত্য-রচনায় শ্রীরামপুরের প্রীষ্টীন মিশনারিদের সহযেগী 
ও অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা, এবং কলিকাতার ফৌ1ট-উইলিয়াম-কলেজের বাঙ্গল। ভাষা ও 
স।হিতোর অন্যতম অধ্যাপক ও লেখক, পণ্ডিত স্বৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালহ্কার । ইহার প্রধান রচন। 
হইতেছে “বিভিশ সিংহাসন? (১৮০২), “রাজাবলী'” (১৮০৮), “বেদাস্ত-চক্তরিক1”” (১৮১৭) 
এবং 'প্রবোধ-চক্ড্রিক” (১৮৩৩) । ইহার জীবনক্াঁল ঠিকমত জানিতে পারা যায় নাই। 

ইহার সেবায় বঙক্ষভারতা বিশেষভাবে সম্বছ্িশ।পিনী হইয়াছেন, ৬০০ বাঙলা গদ্য 
ভাষার প্রতিষ্ঠায় হইনি ছিলেন সবাসাচী । 

মেদিনীপুরের সাহিত্যিক ও অন্থবিধ অবদানের সঙ্গে আর একজন বিরাট পুরুষের 
নাম গৌরবের সঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহা হইতেছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০- 
১৮৯১ )। ইহার জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রথম জন্মক।লে হুগলী জেলার অধীনস্থ ছিল, পরে এ 
গাঁমকে মেদিনীপুরের অন্ততুক্তি করা হয়। ইনি বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরের 
অধিবাসিগণেরও গর্বস্থল হইয়াছেন । এততিন্ন, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায় 
প্রমুখ বহু মনীষী কর্মোপলক্ষ্যে মেদিনীপুরের অধিবাসীরূপে বাস করিয়াছিলেন, ও এইভাবে 
মেদিনীপুরও তাহাদের গৌরবের অংশ ভক্‌ হইব।র অধিকার লাভ করিয়াছে । 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের অংশ-গ্রহণ এই সংগ্রামকে বিশেষ গৌরব 
দান করিয়াছে । খু্দিরাম বসু হইতে আরম করিয়। দেশমাতার উদ্ধারের জন্য যে সমস্ত 
পুণ)ক্লোক আত্মত্যাগী বীরের আত্মবলিদানে মেদিনীপুর ও ভারতভৃমি পবিত্র হইয়াছে, 
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাহাদের স্মরণ করি, তাহাদের প্রণাম করি। 

মেদিনীপুরের ভাগ্যবান জমীদার-কুলের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহ-দাতা অনেকেই 
রহিয়াছেন। যেমন নাড়াজোল জমীদার বংশ। যেমন এই ঝাড়গ্রামের মল্লরাজ-বংশ__ 
এই রাজবংশের রাজ শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব-_যিনি বঙ্গ-সাহিত্য প্রচারে নানা ভাবে 
সক্রিয় সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও বঙ্কিমচন্দ্র 
সমগ্র রচনাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে প্রকাশ করাইবার জন্য অর্থানৃকুল্য 
করিয়াছেন-_ পরিষদের সত্যকার হিতৈষী বান্ধব হইয়াছেন । সমগ্র বঙ্গভাষী জনগণের পক্ষে, 
এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা যে, রাজ শ্রীযুক্ত 'নরসিংহ 
মল্পদেব এই যট্ত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদ অলম্কত 


১০ ৃ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


করিয়াছেন । বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহী বলিস্বা, চিক্ষিগড়ে ধাহাদের প্রাসাদ ও কেন্দ্র, সেই 
ধলভৃম-মহারাঁজ ধবল-দেব বংশও পরিচিত । 

উপস্থিত ছত্রিশতম বঙ্গ-সাহিত্য-সন্মেলনে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে একট। লাভ-লোক- 
সানের খতিয়ান, অন্ততঃ সংক্ষেপে পেশ করা, হয়তো! সভাপতির অন্যতম কর্তব্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবে ॥ কেহ বা চাহিবেন, সাহিত্যের আদর্শ এবং বাঙ্গলার সাম্প্রতিক 
সাহিত্যের গতি, গ্রকৃতি ও সার্থকত। সম্বন্ধে “সারগর্ভ” আলোচন।। এই সমস্ত বিষ এবং 
অনুরূপ বিষয় লইয়া কাধ্যকর বা উপযোগী আলোচনা করণর পিছনে থাঁক1 চাই-_ 
সাহিত্য-বিষয়ে লেখকের কারয়িত্রী এবং ভাবয়িত্রী উভয়বিধ প্রতিভ1, সাহিত্য-ধর্ম সম্বন্ধে 
তাহার বোধ ও স্ববিবেচনা, এবং জনগণ সমক্ষে উপস্থাপিত সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার 
প্রীতি ও অনুরাগ-প্রসূত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান । এই সমস্ত যোগ্যতার অধিকারী না 
হইলে, সাহিত্য-বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়1 নিতাস্ত ধৃষ্টত হইবে মাত্র। ব্যক্তিগত 
ভাবে আমি সুদ্ ভাবে নিবেদন করিতে চাই যে, এইরূপ যোগ্যতার অধিকারী আমি 
নহি। রহস্য করিয়া আমি বলিয়া থাকি ঘে আমি সাহিত্যিক নহি, ধাঁহারা সাহিত্যসৌধ 
রচন। করিয়া ভাষা-সরস্বতীকে মহীয়সী করিয়াছেন, আমি তাহাদের অনুগামী একজন 
“মাটি-কাট। মজুর”, সামান্য বাক্‌-তত্বের আলোচক মাত্র। পরিতাপের সঙ্গে একথা 
স্বীকার করিব যে, আধুনিক সাহিত্যের অনেক কিছু আমার বোধগম্য নহে । শিল্পে আজ- 
কাল যেমন বাস্তবিকতার বিরোধী [4০0010797. বা অতিআধুনিকণড] এবং £১১9109০€ 
4 অর্থাৎ নিগৃরূপ-প্রদর্শন অথবা “বূপ-সার” কল্পনা দেখা দিতেছে, অনেক চেষ্ট করিয়া 
যাহা আমি ধরিতে ছু'ইতে বা বুঝিতে সমর্থ হই নাই, তেমনি সাহিত্যেও এই ঢ0109- 
17006131510) ও 4১501800151) কোনও-কোনও ক্ষেত্রে দোর্দগু-প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে। 
বিশেষতঃ কবিতা এবং কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। নিশ্চয়ই এখনকার বাক্ষলা সাহিত্যে 
বড়-বড় কবি দেখা দিয়াছেন, দিতেছেন এবং দিতে থাকিবেন-ও । কিন্তু “বয্োধর্সেশ 
বৃদ্ধি-্রংশ২”__সর্বক্ষেত্রে আমি তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে অপারক, এইরূপ নিগুঢ়-তত্বের 
কবিতার উচ্ছৃসিত প্রশংসা ধাহার1 করিয়৷ থাকেন সেইরূপ প্রস্তাবকদের কাছে আমাকে 
তুষ্কী অবলদ্বন করিয়া থাকিতেই হয়। “উটের মত হ'ল রজনী” ; “মানুষের আলজিভ 
কেটে দিয়ে অত্যন্ত আবেগে, প্রতিটি মুহুর্ত নিয়ে পুঁতে যাই আনন্দের গাছ”, ; “সন্ধ্যা! হ'লে 
অন্ধকারে চামচিকে, বাছুড়ের খেলা-_দেখে দেখে এ অভ্যাস মজ্জাগত যাদের, তারাই-_ 
দুবেল। উকুন বাছে-কাছাকাছি আরশোল ওড়ে” ; “শুয়োরের বাচ্চা হ'তে শখ হয়, 
তাইতো এখনো-সাডিন-মাছের তেলে মাছ-ভাজা1 এখন অরুচি” /--প্রভৃতি ভাবগর্ভ 
ছত্রের অর্থ বা দ্যোতনা, ব্যর্থ আকুলতা'র সঙ্গে চিন্তা করি--এর চেয়ে আরও নিবিড়. দেহ- 
ধর্ম-বিষয়ক, আরও ভাবগন্ভীর লাইনের অভাব নাই 7-স্বতরাং এ বিষয়ে কিছু বিচার ৰ! 
আলোচন। বা মূল্যায়ন আমার পক্ষে অনধিকার-চ্1 হইবে । 

বাঙ্গালীর আর সব কিছু গিয়াছে, বা যাইতেছে--কেবল অবশিষ্ট আছে তাহার 


সংখ্য1--১ ষট্ত্রিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ ১১ 


ভাষার সাহিত্যিক গৌরব । এই গোৌরবকে জীয়াইয়! রাখিবার চেষ্টার বিরাম নাই। 
এবং আমাদের এই চরম দুর্দিনেও একটা আত্মপ্রসাদের কথা" কাটা-বনের মধ্যে একটি 
মিষ্টি ফলের মত--এই যে, অন্ততঃ গদ্য সাহিত্যে-_গল্লে উপন্যাসে উপাখ্যানে নিবন্ধে রস- 
রচনায়- বাঙ্গালীর তাহার আত্মিক সত্তাকে এখনও একেবারে হারাইয়। ফেলে নাই। 
রবীক্র্োতর সাহিত্য বঙ্কিম রবীন্দ্র শরতের অনুগামীদের পক্ষে যাহ! অযোগ্য বলিয়া মনে 
হইবে না, এমন কথা-সাহ্িত্য আমরা এখনও সৃষ্টি করিয়। চলিয়াছি, এবং অতি সাম্প্রতিক 
কালের জীবিত ও পরলোকগত কথাকার ও নিবন্ধকারের মধ্যে অরুেশে ১৯৫২০ জনের 
নাম করিতে পার। ফাইবে, ধাহাদের রচনা পৃথিবীর যে-কোনও প্রৌঢ় ও উচ্চকোটির 
সাহিত্যের পক্ষেও গৌরবের বঙিয়। স্বীকৃত হইবে । ছেঁড়া চাটাইয়ের উপরে শুইয়া লাখ 
টাকার স্বপন দেখার মত আমরা এখন বিগত গ্রীষ্টীয় শতকের--উনবিংশ শতকের-_মধ্য- 
ভাগে যে-সমন্ত বড়-বড় সাহিত্যিক শিল্পী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও অন্য মনীষীর আবির্ভাবে 
কলিকাত। ও বাঙ্গল।-দেশ ধন্য হইয়াছে--শ্রীহ্টীয় ১৮৪০ হইতে ১৮৭৫ পর্যন্ত যে সাংস্কৃতিক 
ও সাহিত্যিক স্বর্ণ-যবুগের অধিকারী মহাকালের প্রসাদে আমরা হইতে পারিয়াছি, এখন 
সেই মহাপ্ুরুষদের অবদান স্মরণ করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতিবংসর একটি বা 
একাধিক করিয়! শতবাষিকীর অনুষ্ঠান করিয়া, জাতীয় পুর্ব-স্মতিকে জাগাইয়। 
রাখিবার চেষ্টা করিতেছি । এঁতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া! দেখিলে বুঝিতে পারিব ষে, 
পৃথিবীর ইতিহাসে, মানব-জাতির সাহিত্যের ও সংস্কৃতির বিবর্তনে, মাত্র তিনটি বিভিন্ন 
দেশে তিনটি বিভিন্ন কালে এই অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল--এত অল্প সময়ে বিস্ময়কর 
ভাবে এতগুলি করিয়া বিরাট মনীষীর আবির্ভাব--সাহিতায, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা, শাশ্বত 
চিন্ত। প্রভৃতি বিষয়ে ধাহাদের প্রভাব সমগ্র বিশ্বমানবকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, করিতেছে 
এবং করিবে-_যথা, (৯) পেরিক্লেসের সময়ের শ্রীষ্টপুৰ পঞ্চম শতকের আথেনাই বা 
আধথেন্স নগরীতে, (২) রাণী এলিজাবেথের সময়ের, ষোড়শ শতকের লগুনে ও ইংলগড, 
এবং শেষ (৩) ইংরেজ আমলে ১৮০০ হইতে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় ও বাঙ্গল- 
দেশে বাঙ্গ।লী জাতির মধ্যে । আমার মনে হয়, জাতি হিসাবে ইহাই আমাদের চরম 
দান- ভারতকে, এশিয়াকে, সমগ্র জগতকে । 
বান্বিক বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনে নিশ্চয়ই আমাদের এই পিত্রাগত রিকৃথের বিচার 

ও মুল্যায়ন করিবার সার্থকতা আছে, আবশ্যকতা আছে। অন্যান্য সাহিত্য-সম্মেলনে 
যেমন, এই সম্মেলনেও তেমনি যোগ্য ব্যক্তিগণ দ্বার! সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন 
বিষয়ে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতির প্রগতির কথ। আলোচিত হইবে । 
আন্তরিক কামনা করি, সেই-সমন্ত আলোচনা, জ্ঞানদীপ্ত সৌন্দর্বোস্তাসিত এবং পরি পুর্ণ 
হইয়া, ঝাড়গ্রামে অনুষিত এই ষট্ত্রিংশতুম বঙ্গীয্-সাহিত্য-সম্মেলনকে সার্থক করুক ॥ 

€ এই অভিভাঘণ ঝাড়গ্রামে উদ্বোধনী সভায় পঠিত হইবার পরে, সন্ভাপতি মহাশয় কতৃক কিয়দংশে 
পর্ধিবধিত হুইয] স্বজিত হইল ।-_পত্তিকা ধাক্ষ, সাহিত্য পরিষৎ পঞ্জিক।। ) 


মেদিনীপুর ব্মাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত ষত্রিংশ বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের হিতৈষা বান্ধব রাজা 
শ্রায়ু নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরের ভাষণ 


মাননীয় মুল সভাপতি, সাহিত্যিক, স্ধীবৃন্দ ও ঝাড়গ্রামের ভ্রাতা ও ভগ্মিগণ, 

আমার মনে হয় আজকের এই বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বাংসরিক অধিবেশনের 
উদ্বোধনের ভার কোন যথার্থ গুণী ব্যক্তির উপর অপিত হলেই সকল দিক দিয়ে শোভন 
হ'ত। কেন না, আমি সাহিতাভ্রষ্টী নই । সাহিত্যসেবী বলেও স্পর্ধা রাখি না। অন্তরের 
কথ] জানিয়ে শুধু এই বলতে পারি যে, আমি বাংলা সাহিত্যকে ভালবাসি । সাহিতে।র 
প্রাঙ্গণে প্রবেশের ইহা ভিন্ন আমার অন্য কোন অধিকার নাই এবং সেই অধিকার বলেই 
শত কুণ্ঠা, শত অক্ষমতা! সত্বেও দাড়িয়েছি আপনাদের সম্মুখে । 

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আজকে এই উৎসবের পৌরোহিত্যে বরণ করবার 
সুযোগ পেয়েছি এমন একজনকে, যিনি সাহিতে)র বিচিত্র পথের পথচারী । উনবিংশ 
শতাব্দীতে পশ্চিমের সভ্যত ও সংস্কৃতির সংস্পশে আমাদের জাতীয় জীবনের মরা গাঙে 
নুতন বান ডাকলে! । বাংলা! দেশে এক গৌরবময় যুগের সূত্রপাত হল। বাঙ্গালীর 
মনীষা শতশিখায় ভ্বলে উঠলো । বাংলা দেশে প্রতিভার দীপালি উৎসব শুরু ভেখল। 
সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, আধ্যাত্িক সাধনায় বাঙ্গখলীর প্রতিভার এক 
অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখা দিল। মানব সভাতার ইতিহাসে এই যুগের শ্রেষ্ট বাঙ্গালীদের 
কীন্তি কাহিনী চিরম্মরপীয় হয়ে খাকবে। আজ সেই গৌরবময় যুগের অবসান ঘটেছে । 
সে যুগের জ্যোতিয় প্রতিভাধর পুরুষেরা একে একে বিদায় নিয়েছেন । আমার পুজনীয় 
মাস্টার মহাশয় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রদীপ্ত প্রতিভা এখনে! এই গৌরবময় 
মুগটর মহিমামণ্ডিত এঁতিহা জাগিয়ে রেখেছে । এই বর্ষীয়ান জ্ঞানবৃদ্ধ সাহিত্যরথীকে ও 
সমাগত সাহিত্যিক সুধীবৃন্দকে আমি আমার সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করি। 


বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনই দেশের সারস্বত সমাজের যথার্থ মিলনতৃমি। আজ আমরা 
নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছি যে, এ হেন মহান প্রতিষ্ঠানের বাধিক অধিবেশনের 
স্থান নির্বাচিত হয়েছে আমাদের এই সুদুর অনগ্রসর দারিদ্রক্রিউ ঝাড়গ্রামে। বাঙ্গলা 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ মানসে যে পুণ্যত্রত সম্মিলন গ্রহণ করেছেন তা সম্যক উপলব্ধি 
ক'রে ঝাড়গ্রামবামী আজ প্রেরণা লাভ করবে এবং সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য আজ তার! 
কৃতজ্ঞ। সম্মেলনের এই কল্যাণকর প্রচেষ্টার উপর শ্রীভগবানের আশীর্বাদ বধষিত হোক 


ইহাই কামন। করি। 


সংখ্যা-১ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতির ভাষণ ১৩ 


এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমার পুণ্য জন্মত্বমি মেদিনীপুর জেলার অতীত গৌরবময় 
এতিহোর কিঞ্চিং উল্লেখ না করে থাকতে পারছি ন!। আজ যে মেদিনীপুরের সহিত 
আমরা পরিচিত সে মেদিনীপুর তার সমস্ত পূর্বতন এঁতিহা ও গৌরবময় ইতিহাস 
হারিয়েছে । তার বাণিজ্য সংস্কৃতি, তার ধর্মপ্রেরণ।, তার যুদ্ধ বিশারদতা একসময় সমস্ত 
ভারতবর্ত তথ] সমস্ত পৃথিবীর অনুপ্রেরণা দ।নকার্দী ছিল। প্রাকৃমার্য চরিত্রের তাঅলিপ্ত 
হচ্ছে অন্যতম দ্রাবিড় সভাতার পীঠস্কান। সেযুগে তাগ্রজিণ্ড ভারতের খ্যাতনামা অন্যতম 
নৌ-বন্দর ও নৌ-নির্সাণ কেন্দ্র। যেখান থেকে একদিন বোদ্ধযুগে বাঙ্গালী জাতি সমন্ত 
পৃথিবীতে অমিতাভ বুদ্ধের শান্তি ও অহিসার বাণী বণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। যেখানের 
এশ্বর্য ও শ্রী চীন পরিব্রাজক ফা হিযেন্‌ ও হিউয়েন্সাঙকে শ্ম্তি১ ক'রেঠিল-যার খ)তি 
রোমান সাআজ্া পধন্ত বিস্তৃত তয়েছিল। 

ভারতের তিনটি প্রদেশ বিশ্াার, উডিধ্যা ও বাঙ্গাপার সংযোগ স্থানে অবস্থ/ন হেতু বহু 
যুদ্ধের লীল।ভূমি এই মেদিনীপুর । মোগল পাঠান শক্তির সহিত নিজ স্বাধীনতা রক্ষা!র 
জণ্য বনু হিন্্র পাজগ্বর্গ প্রাণ সমর্পণ ক'রেছেন এইখানে ॥ বর্মক্ষেতেও মেদিনীপুর অগ্রগণ্য 
তীর্থভূমি । এখ!নে বিতিন্ন ধর্ম(বলস্বাগণ নিজ পথ ও মতের সহনশীলতা! র পপ্িচয় দিয়েছেন । 
বৌদ ও পার্শনাথের মত ও পথের সহিত যুগাব তার শীচৈতশাদেবের শ্রীক্ষেত ষাওয়ার পথে 
বায় স্বর্গীয় প্রেম ও ভক্তিমূলক স'গীতেে বিধোঁত হখেছিল এই মেদিনীপুর ভূমি । আমাদের 
এই বাড়গ্রামই পরম বৈষণল শ্/।মানম্দ ৪ রসিকনন্দের গন্ভূমি ও গোপীবল্লভপুরে তার 
পীঠস্থান। 

স/তিত) ক্ষেএ৫েও মেদিনীপুর পিছিয়ে নেই । এই মেদিনীপুরেই বর্তমান ব।ংল। 
সাহিত্যের জনকপ্রতিম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি । চণ্তীমঙগলে রচয়িত1 কবিকঙ্কন 
মুক্ুন্দরখমের লীলাভূমিও এই মেদিনীপুর এবং আরও অনেক স্মরণীয় সাতিতিয.কর রচন।- 
ক্ষেত্রের স্মৃতিও এই মেদিনীপুরের বু স্থানের সহিত জড়িত । জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে 
মেিনীপুরের সম্ভানগণের অবদানও কম নয়। শহীদ ক্ষুদিরাম, মানতঙ্গিণা হাজরা, দেশপ্রাণ 
বীরেক্্রনাথ শাসমল, রাঙ্গা দেকেন্দ্রঙাল খান মহোদয় প্রভৃতি স্বাধীনত যুদ্ধের পুরোধা 
দিলেন । শেষে বর্তমান ঝাড়গ্রথমের রূপকার আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেব স্বীয় দেবে্ত্র- 
মোহন ভট্টাচ!ধ মহাশয়ের নাম উল্লেখ না ক'রে শেষ করতে পারছি না_যিনি এই মেদিনী- 
পুর জেলার বহু সরকারী ও বেসরক।রী উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থেকে নিজেকে 
নিঃশেষ করেছেন । 

জাতীয় জীবন গঠনে সাহিতোর প্রভাব নির্দেশ ক'রতে যাওয়া! আমার মত অব)বসায়ীর 
পক্ষে নিতান্ত অনধিকার চর্চা । শুধু সহজ বিচার বুদ্ধি বলে এই মনে হয় যে, জাতীয় 
জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের একটি নিগুঢ় সংযোগ আছে । বাস্তব জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ন। 
রেখে চললে সাহিত্য অলস বল্পনায় পরিণত হয় । এই জন্যই সাহিত্য যুগধরমণ হওয়] উচিত। 
আমাদের বর্তমান বাঙ্গালী জীবনের জীবন মরণ সমস্যাগুলি-বঝঞ্চিতের হাহাকার, হত্প্রী 


৯৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! বর্ষ ৮০ 


পল্লীজীবনের নিরানন্দ-_ ইহারা কি বাঙ্গালী সাহিত্যিককে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে 
না? আমার মনে হয় অবসাদ ভর] জীবনে আশ।র সঙ্গীত ধ্বনিত ক'রে তোল, আত্ম- 
বিশ্বাসের ছবি ফুটিয়ে তোলা সাহিত্যের একটি প্রধান কাজ। এ সব কথ! তুলে আমি 
আপনাদের সময় নষ্ট ক'রতে ইচ্ছা করি না। বক্তব্য শেষ করার আগে বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মিলপনের মাধ্যমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তূপক্ষের নিকট আমার আবেদন যে, 
ঝাড়গ্রামে তাদের একটি স্থায়ী সক্রিয় শাখা স্থাপন ক'রে এই অনগ্রসর ঝাড়গ্রামবাসীদের 
সাহিত্য-সেবার বা অনুশীলনের স্বযোগ দিলে আমর] কৃতজ্ঞ থাকবো । 
সাহিত্যের সাধক আপনারা আপনারা জাতির নমস্য। আপনাদিগকে সম্বর্ধন। 
জ্ঞাপন করছি এবং যীর! আমাকে এই স্বুযোগ দিয়েছেন সেই কর্তৃপক্ষগণকে আমার 
আন্তরিক কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করছি । 
আসুন, বঙ্গভারতীর অর্চন ক'রে আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন কার্য 
সম্পাদনে আমরা ব্রতী হই। শ্রীভগবান আঞ্জাদের সহায় হোন। জয় হিন্দ। 
শ্রীনরসিংহ মল্লদেব 
সভাপতি, অভ্যর্থন। সমিতি । 
ষট্ত্রিংশং বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ঝাড়গ্রাম অধিবেশন । 


সজনীকান্ত দাস-সম্পী্দিত 
নবীনচন্্র-রচনাবলী 
১ম- ৩য় খণ্ড ( আমার জীবন ) 
সুল্য--৩৯০০ 
ঢতুর্ধ খণ্ড--১৪০০ 
অক্ষয় বড়াল-গ্রন্।বলা 
সুদ্বশ্য রেক্সিনে হবাথাই । 
মুল্য--১৬:৫০ 


তেশচন্দর-গ্রস্তবলা 


সমগ্র রচনাবলী ছই খণ্ডে সুদ্ন্য রেক্সিনে হীথাই 
মুল্য--২৫০০ 
পরিষৎ 
২৪৩।৯, আচাধ প্রফুল্পচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ 
ফোন : ৩৫-৩৭৪৩ | 


জন্ম শতবা ধিক” শ্রদ্ধাঞ্জাল 


আমাদের প্রভাতকুমার 
বনফুল 


(শ্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায়) 


শ্রীমতী রাধামণি দেবীর বেনামীতে যিনি সর্বপ্রথমে কুত্তলীন পুরস্কারে 'পুজার চিঠি' নামে 
গল্প লিখিয়া পুরস্কৃত হইয়াছিলেন, একদ] রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ধাহাকে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত 
করে আমরা আজ বাংলা সাহিত্যের সেই অনুপম গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
জন্মশতবাধিকীতে এই সভায় সমবেত হইয়াছি তাহাকে শ্রঙ্ধা-নিবেদন করিবার জন্যু। 
এই সভার আয়োজন যে খুবই সঙ্গত হইয়াছে তাহা সাহিত্য-প্রেমিক মাজেই স্বীকাগ 
করিবেন । কিন্তু হায়, আমাদের শ্রদ্ধ-নিবেদন একটি বা একাধিক সভা করিয়াই শেষ 
হইয়া যাঁয়। বস্তত ইহার ধেশী আর কিছু করিবার সামর্থ আমাদের নাই। আমরা 
বড় জোর পাজ্য-সরকারকে অনুরোধ করিতে পারি প্রভাতকুমারের গ্রস্কাবলীর একটি 
সন্ত সংস্করণ অথব! তাহার গল্পগুলির একটি চয়শিকা ঠাহার। বাহির করুন । আমাদের 
প্রচেষ্টা ইহার বেশী আর অগ্রসর হইবে না। হওয়া সম্ভবও নয়। অর্নেকে খেদ করেন 
সেকালের বড় বড় সাহিত্যিকদের একালের আত্মকেন্ড্রিক বাঙালীরা আজকাল ভুলিয়া 
গিয়াছে । অধিকাংশ বাঙালী হয়তো ভুলিয়াছে কিন্তু সাহিত্যরসিক বাঙালীর] ভোলে 
নাই। সর্বকালে সর্বদেশে এই রসিকদের নাতিবিস্তুত জগতেই প্রকৃত প্রষ্টার, নিষ্কলুষ 
সাহিত্যিকদের মর্যাদা চির অল্লন। সে জগতে রসম্রষ্টা প্রভাতকুমার শ্রদ্ধার দিংহাসনে 
আজও সমাসীন আছেন। যে প্রভাতকুমারকে রবীন্্নাথ লিখিয়াছেন__'ছোট গল্প 
লেখায় পঞ্চ-পাণগুবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জন । তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি 
ছোটে যেন সূর্যের রশাির মতো, যে প্রভাতকুমারকে উদ্দেশ্য করিয়া জোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুর বঙগিয়াছিলেন_ তোমার গল্প আমার খুবই ভালো লাগে। বড় বড় ফরাসী গল্প 
লেখকদের অপেক্ষা! তোমার গল্প কোন অংশে হীন নহে । -_সেই প্রভাতকুমারকে প্রকৃত 
সাহিতারসিক বাঙালীরা আজও মনে রাখিয়াছে। এই সভার উদ্যোগ তাহাদেরই 
চেষ্টায় । রামা-শ্যামা-যধ-মধুর দল তাহাকে মনে রাখে নাই বলিয়া! খেদ করিবার 
প্রয়োজন নাই। লগ্ডন শংরে সেক্সপীয়রের নম শোনে নাই এমন লোক্ষচের ফথাও একটি 
প্রবন্ধে পড়িয়াছি। ইহাই স্বাভাবিক । মুঙ্সির নিকট মৃক্তোর দান অপেক্ষা গমের দান]! বেশী 
মুল্যবান। মুগির চক্ষে মৃক্তোর দানা বাজে জিনিস। সুতরাং মুগিদের জগতে মুক্তোদ!ন। 
কেন অনাদ্বত ইহ! লয় হা হতাশ কর! সময় নষ্ট কর। ছাড়া আর কিছু নয়। যাহার! 
জহুরী তাহারা যথার্থ মুক্তার যথার্থ মুল্য চিরকাল দিয়াছেন। 
প্রভাতকুমার অধিকাংশ সাহিত্য-স্রষাদের মতো! কবিতা দিয়াই সাহিত্যসাধন। শুরু 
করিয়াছিলেন । কিন্তু বাংল। সাহিত্যে মুখ্যতঃ তিনি তাহার অনবদ্য গল্প ও উপন্যাসগুলির 
জন্য বিখ্যাত । ভ্রিশখানি গল্স-সংগ্রহ ও উপন্যাস তাহার কীতি বহন করিতেছে । তাহার 
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লেখার বৈশিষ্ট) তাহার ভাষার স্বচ্ছতা, গল্পের প্লটের অভিনবত্ব এবং সর্বোপরি তাহার 
সকল রটন।র মধো হাস্য-ব্ঙ্গের সুমধুর ফন্তধারা। বাংলার গল্প-সাহিত্যে আর একটি 
অভিনবত্ব তিনি আনিয়াছিলেন। আমাদের সাহিত্যে বিলাত-ফেরত এবং বিলাত-প্রবাঁসী 
ভারতীয়দের একটি নিখুঁত সরস চিত্র তিনি জাকিয়া গিয়াছেন। খুব সম্ভব এ চিত্র তিনিই 
সবপ্রথম সার্থকভাবে আকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রভাতকুমারের সাহিতে)র দীর্থ- 
আলোচনার অবকাশ এ প্রবন্ধে নাই। সেকালের দ্দাসী, 'প্রদীপ, 'প্রবাসী, 'ভারতী, 
“মানসী” প্রভৃতি পত্রিক1 তাহার রচনা প্রকাশ করিয়া যে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন 
তাহা এ যুগে দুর্লভ। এখন সাহিত্যক্ষেত্রেও না কি হোমরা চোমরাদের সুপারিশ না 
থাকিলে নবাগত সাহিত্যিকদের লেখা প্রকাশিত হয় না। সেযুগে এ সবছিল না। ত।ই 
বিলাঁত প্রবাসী প্রভাতকুম।রের সাহিঙ!ক্ষেতে অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল । বাংল! 
সাহিত্যের পাঠস্থান কলিকা৩1। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষণীয় । কলিকাতা শহরে 
বসিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহিতা-সৃষ্টি করিয়াছেন এ রকম সাহিতিতক বেশী নাই । এক 
মাইকেল মধূসুদন দত্ত ছাঁড়। আর কাহারও নাম তে! মনে পড়িতেছে না। বঞ্গিমচন্দ্র, 
রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেই কলিকাঙার বাহিরে থাকিয্াই াহাদের মহৎ সাহিত) সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন । প্রভাতকুমার শেষ জীবনে “মানসী ও মর্মবাণী'-র সম্প/দক এবং ল কলেজের 
অধ্যাপকপ্ূপে কলিকাতায় কাটাইয়াছিলেন সত্য, কিন্ত তাহার জীবনের অধিক1ংশ 
সময় কাটিয়াছিল ঝলিকাতার বাহিরে জামালপুরে, সিমলায়, দাজিলিঙে, রংপুরে এবং 
গয়ায়। তাহার পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ]ায় ছিলেন ই. আই. রেলের একজন 
সিগনালার । পিতার সহিত প্রভাঙকুশার অনেক রেল-স্টেশনে ঘুরিয়াছিলেন। তাই 
তাহার গল্পে রেলওয়ে ষ্টেশন এবং রেজের কর্মচারীরা জীবন্ত। তাহার বিখ্যাত 
আমম্রত্ত্ব গঞ্জটির অন্তর।লে হয়তো প্রত)ক্ষ দর্শনের কোনও প্রেরণা আছে । রমিক 
প্রভাতকুমারকে, রসত্রষ্ট। প্রভাত কুমারকে, স্বল্পভীষী প্রতাতকুমারকে, শিষ্টাচার সম্পন্ন 
প্রভাতকুমারকে, নিরহঙ্কার সুমিষ্ঠ স্বভাব আত্মগোপন প্রয়াসী ওভাতকুমারকে আমার 
প্রণাম নিবেদন করি । শুধু লেখক হিসাবে নহে মানুষ হিসাবেও তিনি বহৃগুণের অধিকীরা 
ছিলেন। তিনি রসিক সমাজকে যে আনন্দ একদ দিয়। গিয়াছেন তাহার প্রতিদান 
দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমরা শুধু বপি-_ 
| তুমি আমাদের আপনার লোক ছিলে 
মোরাও তোমার আপনার লোক আছি, 
স্বত্যু তোমাকে যেখানেই নিয়ে যাক 
আমরণ কিন্ত আছি অতি কাছাকাছি । 


প্রভাতকুমার ও ন্বীন্দ্রনাথ, 
উীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য 


প্রভাতকুম।র মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উঠলেই-__রবীজ্রনাথের নাম আমরা প্রায় 
আমাদের অজ্ঞাতসারেই উচ্চারণ করে থাকি । আমরা প্রভাতকুমার বলতে বুঝি 
ছোটগল্সের-লেখক । এবং বাংলা সাহিতো ছোট গল্পের উৎকর্ষ বিষয়ে যখন তারতম্য বিচার 
করতে বসি তখন-_-'তম' ষে রবীন্দ্রমাথের নামাশ্রিত হবে তাতে কারও দ্বিমত হয় না। 
_ তির” সম্পর্কেও দ্বিমত নেই। রবীকজ্্রনাথ অদিতীয্ব, প্রভাতকুমার দ্বিতীয়। সে 
দ্বিতীয়তাম্স কোনে? অগোৌরব নেই। লেখক নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন। 
গদ্যের পথে রবীক্দ্রনাথই ডাকে প্রায় হাতে ধরে নামিয়েছেন। দৃরদর্শী গুরুর মতই 
তিনি প্রগাতকুমারের প্রতিভার প্রকৃতিটি বৃঝতে পেরেছিলেন বলে ক্ভাকে ঠিক পথ 
দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবং শিষ্যাও বিন! প্রতিবাদে সে পথ গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ 
করেছিলেন সে আমাদের সৌভাগ্য । নইলে বাংল! সাহিত্য একটি দুর্লভ এশ্বর্য থেকে 
বঞ্চিত হত। প্রভাতকুমারের পর আরও অনেক শক্তিমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব 
ঘটেছে । ছোট গল্পের শাখাও স্কুলে ফলে সৌন্দর্য ও সম্থদ্ধি লাভ করে চঞেছে। তবু 
একথা সকলেই স্বীকার করবেন তার কাছে বাংল সাহিত্য ষা পেয়েছে আর কারও 
হাতে তা পায়নি । 

সাহিত্য রচন। প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের যোগাযোগ কবে 
হয়েছিল ; কি ভাবে হয়েছিল? --জানবার জন্যে কৌতুহল হয় । আমাদের হাতে 
যেটুকু তথ্য আছে তার থেকে এইটুকু মাত্র জানলাম যে প্রভাতকুমার কবিত। দিয়ে তার 
সাহিত্য সাধন! শুরু করেন । জেনেছি তার নিজের জবানিতে । 

“রবিবারুর দ্বার! উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই। তিনি আমায় যখন 
পাদ্য লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তাহাকে লিখিরাছিলাম “কবিতার মা বাপ নাই, 
যা খুশী লিখিয়! যাই--কবিতা হয়। কিন্ত গদ্য গিখিতে হইলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের 
প্রশ্মোজন; সে পাণ্ডিত্য আমার কই £, ইহাতে রবিবাবু উত্তরে লেখেন, “গদ্য রচলার 
জন্য প্রধান জিনিস হইতেছে রস। ব্রীতিমতো। আয়োজন ন। করিয্), কোমর লা বাধিয়। 
সমালোচন। হউক প্রবন্ধ হউক গল্প হউক একট কিছু লিখিয়া ফেল দেখি ।”” 

ববীক্রনাথের কথার ফল সঙ্গে সঙ্গেই ফলেছিল। তিনি একটি সমালোচন। প্রবন্ধ 
পিখলেন ; রবীন্দ্রনাথের 'চিআা” কাব্যের সমালোচনা । সমালোচনাটি ছাপা হুল 'দাসী;. 
পক্জিকায় ॥। প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না। একটি গল্পও লিখলেন, “শ্রীবিলাসের 
দর্বুদ্ধি । সেটি বেরোল “প্রদীপ” পত্রিকায় ছল্প নামে । 


১৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ধ ৮০ 


গল্পের কথা লেখক রবীজ্রনাথকে জানান নি। রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতীর 
সম্পাদক। তিনি “ভারতী'-তে প্প্রদদীপে-র ওই সংখ্যাটির সমালোচন। প্রসঙ্গে 
'রাধামণি দেবী”-র নামান্কিত গল্পটির সুখ্যাতি করেছিলেন । 'রাধামশি দেবী”-র নামে 
আরও একটি গল্প মৃদ্রিত হল ওই “প্রদীপ, পত্রিকাতেই কয়েক মাস পরে । নাম 'বেনামী 
চিঠি'। রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে এই গল্পটির প্রশংসা করেন। প্রভাতকুমার ত্বার স্মৃতি- 
কথায় বলেছেন,_-“রবিবাবু এবারও ভারতীতে ইহার প্রশংসাপুর্ণ সমালোচনা করিলেন । 
তখনও তিনি জানেন না যে আমিই রাধামশি। দুইবার এইরূপ অনুকূল সমালোচন। 
হওয়াতে আম'!র বুক বাড়িয়া গেল। ছিত্ভীয় বংসর প্রদীপে নিজমৃতি ধরিয়া! বাহির 
হইলাম ।”? 

রবীন্দ্রনাথের অযাচিত প্রশংসায় প্রভ্ভাতকুমারের উৎসাহ বৃদ্ধি পেল । আমাদের 
প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা যতটা অযাচিষ্ত ছিল ততটা “অজানিত' ছিল কিনা। 
রাধামণি দেবী, যে প্রভাতবাবুর ছদ্মনাম এ-কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন কি না। 
প্রভাতবাবু বলেছেন এই নমিটির প্রতি তার একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল। সে মায়ার 
কারণটিও কৌতুকাবহ । সেটি এই ।_-আগের বছর কুস্তলীনের বাৎসরিক পুরস্কারের 
বিষয় ছিল “পুজার চিঠি” । পুজোর ছুটিতে স্বামী বাড়ি আ'সবেন। স্ত্রী তাকে এটা 
সেটার সঙ্গে এক বোতল কুত্তলীন কেশ তৈল আনার অনুরোধ জানিয়ে চিতি লিখছে। 
এই হল প্রস্তাবিত “পৃজোর চিঠির বিষয়। প্রভাতকুমার রাধামণি দেবীর ছদ্মনামে একটি 
পত্র রচন! করে পাঠিয়েছিলেন, সেই পত্রটিই প্রথম পুরস্কার পায়। সেই কারণেই নামাটর 
উপর নাকি তার মায় বসে যায় এবং পরেও গল্সের ছদ্মনাম হিসেবে এটির ব্যবহার 
করেন । 

কিন্ত ছদ্মতার আবরণ যে বেশী দিন আসল নামটিকে ঢেকে রাখতে পারে 
নি, সেটাও তারই মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছি। কুস্তলীনর! জানতে পেরেছিলেন যে, 
'রাঁধামণি দেবী, প্রভাতবাবুরই ছদ্মনাম । তারপর থেকে তার! পুরস্কার ঘোষণার সময় 
স্পঙ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে ছদ্মনাম ব্যবহার করলে পুরস্কার পাবেন না। 

কুম্তলীনর যা জানতে পেরেছিলেন এবং যে কারণে জানতে পেরেছিলেন সে ঘটনা 
এবং তার কারণ সেঙ্গিনকার সাহিত্যসমাজে কখনো অজ্ঞাত থাকতে পারে ন]। 
রবীন্দ্রনাথের কানে সে সংবাদ না ওঠাটা সম্ভব মনে হয়না । তবে প্রভাতবাবু তার 
স্নেহের পাত্র। তিনি যেটা গোপন রাখতে চান কবি সেটা জেনেও তাকে জানাতে 
চান নি। র 

প্রভাতকুমার বলছেন, “তখন আমি ছিলাম 'কবি”,সৃতরাং গল্পে নিজের নাম ন! দিয়া 
একটি কাজনিক নাম সহি করিয়। দিয়াছিলাম।” “স্তর1ং নামক সংযোজক অব্যয়টি 
থেকেই বুঝতে পারি-_তিনি তখন আপন কবিত্ব গৌরব সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন । যতই 
নিজেকে বিজপ করুন তাঁর কবিতা মেদিনকার পাঠকসমাজে নিতান্ত অপাংক্তেয় ছিল না। 


সংখ্যা-_-১ প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ ১৯ 


আমার বিশ্বাস রবীজ্নাথ তার কবিত। দেখেছেন এবং সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন । 
তার মধ্যে লেখকের অন্তনিহিত শক্তির পরিচয় পেয়েছেন । সৃষ্প্প বিচারবুদ্ধির বলে 
বুঝেছেন এই শক্তিকে কবিতার চেয়ে গল্পের খাতে বহাতে পারলে সবার লাভ। 
বঙ্গতৃূমি যতই ক্ষুদ্র হোক, কাল যখন নিরবধি তখন কবির অভাব হবে না। কিন্ত ছুই বা 
তিন নম্বরের শতসংখ্যক কবির চেয়ে এক নম্বরের একটি গদ্যলেখকের প্রয়োজন বেশী এবং 
ভার ধারণ! প্রভাতকুমারের দ্বার] সে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব । 
রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকৃমারের কবিতা দেখে তার সাহিত্য সৃষ্টিশক্তি বিষয়ে আশানম্বিত 
হয়েছিলেন । এট! আমার অনুমান বটে কিন্ত অনুমানের পিছনে কিছু হেতুও আছে। 
সবিনয়ে নিবেদন করি ।__ 
সেদিনকার কবিষশঃপ্রার্থী তরুণ সমাজে রবীন্দ্রনাথের অনৃরাগীর অভাব ছিল না। 
প্রভাতবাবু ছিলেন অনুরাগী-সন্প্রদায়ের অন্যতম । তার কুড়ি একুশ বছর বয়স থেকেই 
তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখা শুরু করেন । প্রথম কয়েকটি চিঠি বিন! স্বাক্ষরে বা 
ছদ্নামে লিখিত হয়েছিল । (দেশ ১৩৭৫, সাহিত্য সংখ্যা! । রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের 
পত্র) এই সকল পত্রে তিনি কবির সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। তার কাব্যের 
অনুরণগী পাঠক রূপে কবির উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করে তাঁর একটি ছবি পাবার জন্যে 
আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । 
প্রভাতকুমারের প্রথম স্বাক্ষরিত চিঠির তারিখ ১১ মাঘ ১৩০১ (জানুয়ারি ১৮৯৫ )। 
এই চিঠির পিছনে একটুখানি ইতিহাস আছে। “সাধনা, পত্রে প্রভাতকুমারের একটি 
কবিতা প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালের মাঘ মাসে । তার দ্-মাস আগেই রবীন্দ্রনাথ 
'সাধনা'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তার সম্পাদকতেে যে পত্ত্রিক প্রকাশিত হচ্ছে 
সেই পত্রিকায় মুদ্রিত কবিত। যে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতির চিহণ তাতে আর সন্দেহ থাকে 
না। প্রভাতকুমার সেই স্বীকৃতির অপেক্ষায় ছিলেন। এবার আত্ম-প্রকাশ করলেন । 
রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসাবে তার পত্রিকায় যে কবিতাকে স্থান দিয়েছেন বোঝাই 
যাচ্ছে সেটি নিতান্ত শিক্ষার্থীর রচনা নয়। বাল্যকাল থেকেই প্রভাতকুমার কবিতার 
চর্চা করেছেন তার প্রমাণ আছে । এমন প্রমাণও দেওয়] যায়-যার থেকে দৃঢ় অনুমান 
হয় যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং 
তাকে আদর্শ বলে ধরে নিয়েই তিনি কাব্যরচন1 করতে আরস্ভ করেন। পয়ার ত্রিপদী 
মাত্র নয় রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নূতন নূতন ছন্দ তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। 
“মানসী'র ভুমিকায় কবি বলেছেন, “মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম 
করেছে । কবির সঙ্গে ষেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।” প্রভাতকুমার রবীজ্জ 
কাব্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। পাঠক হিসেবে তার যে 
কেবল অনুরাগই সম্বল ছিল তা নয় বিচারবুদ্ধিও ছিল সুতীক্ষ । তার গোড়ার দিকৃকার 
কবিতাতেও ববীজ্জ-প্রবত্তিত ছন্দের প্রয়োগপরীক্ষার্র পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দ 


২০ ্‌ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক' বর্ষ ৮০ 


সম্বন্ধে কৌতৃহলী নবীন লেখকের একটি মুদ্রিত কবিতার নাম “চিরনব” । ভ্রজেনবাৰৃ 
(সাহিত্য সখধক চরিতমালা-৫9 ) মনে করেন এইটি তার প্রথম মুদ্রিত কবিত1। প্রথম 
না হয়ে পঞ্চম হলেও কিছু আসে যায় না, কিন্তু এটি যে তার ১৭ বছর বয়সের পুর্বে 
রচিত নয় তাতে সংশয় নেই কারণ “ভারতী” ও বালক” পত্রিকার ১২৯৭ সালের 
কাত্তিক সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতাটির ছন্দের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার 
মত। কয়েকটি স্তবক উদ্ধার করে দেখাই ।__ 


ক্রমশঃ ধরাখানি সজীব হয়ে উঠে, 
যে যার কায পানে | সকলে যায় ছুটে । 
লোহিত রঙ মাখা যে দিকে নভঃখানি, 
সে দিকে চেয়ে থাকি উঠিবে দ্বিনমণি । 
হেরিয়া সেই শোভা মোহিত হয়ে থাকি, 
উথলি উঠে হিয়া ভরিয়া যায় জাখি। 
বিষাদে দিনমণি ক্রমশঃ লাল লাল, 
সরোজি কাদে বসি রাঙিয়ে ছুটি গাল। 
গাভীর! মাঠে থেকে আবাসে আসে ফিরে, 
কৃষক তার পাছে লাঙল লয়ে শিরে। 
পার্ধীরা গাছে বসে পূরবী গেয়ে গেয়ে, 
ঘুমায়ে পড়ে ত্বর। মাথাটি নীড়ে থুয়ে। 


ছন্দটি সাত মাত্রার, তিন-চার তিন-চার করে। লাইনে চোদ্দ মাত্রা থাকলেও 
পয়ার নয়। এই ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার “ছন্দ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচন। 
করেছেন। তিনি যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়ে তার মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, সেটি এই 2 
তরণী বেয়ে শেষে এসেছি ভাঙ] ঘাটে, 
স্থল্গে না মেলে ঠাঁই জলে ন৷ দিন কাটে। 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বালক প্রভাতকুমারের কবিতার ছন্দের সঙ্গে এর কোনো 
তফাৎ নেই। রবীন্দ্রনাথ দুইমূলক সমমাত্রার সঙ্গে তিন মুলক অসমমাত্রার পার্থক) 
দেখানোর জন্যে এই দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। পয্ার চলে দুইমাত্রার চালে, এর 
চাল তাঁর বিপরীত । এর পা ফেলার ভাগ অসমান। “এর এক পায়ে তিন মাত্রা 
আর এক পায়ে চার। সাত মাত্রার পরে একট করে ধতি আছে। কিস্তবিজোড় 
অঙ্কের অসাম্য ওই যতিতে পুরো বিরাম পায় না। সেইজন্য সমস্ত পদটার মধ্যে 
নিয়তই একট! অস্থিরতা থাকে, ষে পর্যস্ত না পদের শেষে এসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতি 
ঘটে। এই অস্থিরতাই এরকম ছন্দের স্বভাব, অর্থাৎ পয়ারের ঠিক বিপরীত । এই 
অস্থিরতার সৌন্দর্যকে ব্যবহার করবার জঙ্েই এই রকম ছন্দের রচন11” 
ও ছন্দ নবীন শিক্ষার্থীর ব্যবহারযোগ্য নয়, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে তা স্পট 


সংখ্য1--১ প্রভাতকুষীর ও রবীক্নাথ | ২১ 


বোঝা যায়। কিন্তু প্রভাতকুমীর ভার পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ 
হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। 

এই ছন্দ রবীন্্রন1থের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন সে অনুমান অস্বাভাবিক নয়। 
'বধৃ* কবিতাটির কথা ভাবুন। বধূ পুরোপুরি এই ছন্দে রচিত না হলেও, সাঁত মাতার 
প্রয়োগ এতে বহুল পরিমাণে কর! হয়েছে । যেমন,- বেলা যে পড়ে এল, পুরানো সেই 
স্বরে, কে যেন ডাকে দৃরে, কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে বীধাঘাট, ছিলাম আনমনে, 
একেল। গৃহকোণে, কে যেন ডাকিলরে, ইওাাদি। “বিরহানন্দে কবিতাটিও স্মরণযোগ)। 
এখানেও সাতমাত্রার ববহার হয়েছে এবং লাইনের উভয় অর্ধেই সাতমাএার ব্যবহার, তবু 
উভয় অর্ধের মধ্যে পার্থক্য আছে । দৃষ্টান্ত দিই ।_- 


ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী 
বিরহ তপোবনে আনমনে উদাসী । 
অ।ধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত; 
অটবী বায়ু বশে উঠিত সে উচ্।সি। 


প্রতি লাইনের প্রথমার্ধে ৩4-৪, দ্বিতীয়ার্ধে ৪+৩। প্রঙাতকুমার প্রথমাধের মাত্রা 
বিভাগ উভয়ার্ধেই প্রয়োগ করেছেন । 

১৩০১ সালের মাঘ সংখ্যা সাধনায় তার কবিতা প্রকাশ পাওয়ার আগেই--কবি হিসাবে 
সাহিত্য সমাজে প্রভাতবাবুর পরিচয় অবশ্যই ঘটেছিল । তার পূর্বে নানা পত্রিকায় তার 
কবিত প্রকাশিত হয়েছিল । এক কথায় ঝল। যায় কবি হিমেবে তিনি তখনই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেছিলেন । রবীন্রনাথের প্রেরণায় গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হবার পরেও প্রভাতকুমার 
কাব্য 51 থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত হন নি। ১৩০৬ সালের আস্থিন সংখ্যা 'ভারতী'তে- 
“অভিশাপ” নামে একট দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল । বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে যখন করপিকের 
চাকরি নিয়ে সিমলায় যান তখনও কবিতা লেখা চলছে, এবং ভারতী পঞ্জিকায় গ্রকাশের 
উদ্দেশ্যে তা রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে সে কবিতা প্রকাশযোগ্য 
বিবেচন। করছেন । রবীন্দ্রনাথ লিখিত একটি পত্রের প্রাসঙ্রিক অংশ উদ্ধাত করি 1-- 

“প্রিয় বরেষু, আমি এখন একটি ছে!ট নদীর উপরে, বোটে । বর্ষা তাহার সমস্ত বিপুল 
উপকরণ লইয়! বাঙ্গালার এই প্রান্তবর্তী নবোদগত ধাস্যান্থুর পুলকিত পললীটির উপর আসিয়া 
অবতীর্ণ হইয়াছে__এখানে তাহাই লইয়া! জলে স্থলে আকাশে যে ধূম পড়িয়৷ গিয়াছে 
তোম!দের সিমঙ্গার রাজদর্পোদ্ধত শিখরে তাহার বেশি আর কি হইবে ? 

তোমার এবারকার কবিতা আফষাঁঢ়ের ভারতীতে ছাপার জন্য পাঠাইঙলাম এখনে! যদি 
জায়গ! থাকে তো বাহির হইবে_ নতুবা পরের ট্রেশ, শ্রাবণের 'ভারতী'র জন্য অপেক্ষা 
করিতে হইবে ।” এইখানে একটা কথা বলে রাখি ষে এই সিমলায় অবস্থানের সময় তিনি 
'সিমলা-শৈল' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন । প্রবন্ধটি চিত্র-পসহযোগে ১৩০৪ সালের ফান্তন 

খা! প্রদীপে প্রকাশিত হয়েছিল । 
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যাই হোক শেষ পর্যন্ত প্রভাতকুমার কবিতার স্বর্গ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় 
নিয়ে গল্পের মর্তালোকে অবিন্মরর্ণীয় আসন গ্রহণ করলেন । প্রভাতবাবুর প্রথম গল্পসংকলন 
'নবকথা। প্রকাশিত হল ১৩০৬ সালে (১৮৯৯)। এতে সর্ধসুদ্ধ এগারটি গল্প ছিল, রচনার 
কাল--১৩০৩ থেকে ১৩০৬ । 

বার বছর পরে 'নবকথা”র দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
প্রভাতকুমারের সাহিত্য সৌহার্দ্য তখনও অব্যাহত আছে, বরং আরও ঘনীভূত হয়েছে । 
'নবকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোলে প্রভাতকুমার একথণ্ড রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন । 
রবীন্দ্রনাথ তার প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে লেখেন-_ | 

“ভাবিলাম সব গল্পই তো' পূর্বে পড়া হইয়াছে ইহা! জার পড়িবকি ? অন্যান) সাধারণ 
লোকের মত অপূর্বের প্রতি আমার একটু বিশেষ টান আছে । সময়টা! তখন সন্ধ্যা, হাতে 
কাজ ছিল না, তাই নিতান্ত অলসভাবে বইয়ের পাতা উঞ্টাইতে শুরু করিলাম--দেখিলাম 
মনট। আটকা পড়িয়া গেল । দ্বিতীয়বার যেন নূতন আবিঙ্কার করিলাম তোমার গল্জগুলি 
ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝেশকে পালের উপর পাল তুলিয়! একেবারে ছু হু 
করিয়া ছুটিয়। চলিয়াছে। কোথাও যে কিছুমাত্র ভার অশছে বা বাধা আছে তাহা! অনুভব 
করিবার জে। নাই। ছোট গল্প লেখায় পঞ্চপাগুবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অরুন । 
তোমার গাণ্তীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্যের রশ্মির মত-আর কেহ কেহ আছে 
যাহার। মধ্যম পাগুবের মত--গদ1 ছাড়া যাহাদের অস্ত্র নাই--সেট। বিষম ভারী-_তাহা 
মাথার উপর আসিয়া পড়ে । বুকের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে না। যাহা! হউক তোমার 
প্রথম সংস্করণের পাঠকেরা দ্বিতীয় সংস্করণেও যে ভিড় করিয়া! ঈাড়াইবে, নিজের মধ্যে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।” 

. প্রভাতকুমারের শিল্পপ্রতিভ! তাঁকে কালজয়ী করেছে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রতিভাই ষ্জার 
সাফল্যর একমাত্র কারণ নয় তার সঙ্গে অবিরাম সাধনাও ছিল।  যে-শিক্পে আত্মনিয়োগ 
করেছেন তাকে সবাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে ভার চেষ্টা ছিল নিরলস । এবং তার সে চেষ্টায় 
রবীন্দ্রনাথের স্লেহ ও সহায়তার কখনে। অভাব হয় নি। ১৩০৬ সালের চৈত্র মাসে লিখিত 
একটি পত্রে প্রভাতকুমার প্রশ্ন করেছিলেন,--“ছো'ট গল্পে কথোপকথনের মাত্র! কতট। 
10185 করা৷ যাইতে পারে £ই কোনও একটা মনের ভাব ফুটাইতে হইলে, 
লেখক নিজের জবানী সেটাকে জানায়, কিংব৷ পাত্র পাত্রীর মুখে পাঠককে জানিতে 
দেয়। কোনটা প্রশস্ত ? অবশ্য ছুই চাই। এ সম্বদ্ধে কোনও ধরার্ধীধা নিয়ম থাকিতে 
পারে না। আমি শুধু এইটা জিজ্ঞাসা করিতেছি, কথোপকথনের বেশী আশ্রয় লইলে 
নাটকের 0:0%8006 600:0201) করা স্বরূপ পাপস্পর্শ করে কি না, আমার গল্পে আমি 
যত্টুক কথোপকথনের আশ্রয় লই, তা (০০ 116015 কিন্বা (০০ 22901) যে 5106-_-এই হউক, 
দোষের বিবেচন। করেন কি না, সংশোধন আবশ্যক মনে করেন কি না। 

“দেখুন কোনও একটা ০০21৩ মনের ভাব ফোটানো, তাহা ৪০৫০ এবং 
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কথোপকথনের ভিতর দিয়া ফুটাইলেই বেশ বিশদ হয় না কি? লেখক তাহাকে 
আগাগোড়া ৫61175265 করিতে চেষ্টা করিলে হয়তো একট্রু 58103 হয়। আপনি কি 
মনে করেন ?” লেখক পত্রের উপসংহার করেছেন এই ব'লে, “আমার ভারি ইচ্ছা আপনি 
ছোট গল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন ।” 

এ পত্রের উত্তরে ছোট গল্প বিষয়ে কোনে প্রবন্ধ আসে নি, কিন্তু তার বদলে এসেছিল 
একটি স্লেহ-উপহার-_সদ্য প্রকাশিত “কাহিনী” কাব্যগ্রস্থের একটি প্রতিলিপি। 

প্রভাতকুমার এই উপহারের প্রাপ্তিষ্বীকার করে ষে চিঠি লিখছেন তাতে 
বলছেন,__ 

“আপনার স্রেছ উপহার “কাহিনী, প্রাপ্ত হইলাম। “কর্ণ ও কৃত্তী সংবাদ, অতি 
সুন্দর লাগল ।...দেবী “ভারতী, র পুরোহিতাকে ( সরল] দেবী ) উৎকোচ দিয়া! “চিরকুমার 
সভা পাতুলিপিতেই পড়িয়া লইয়াছি। উহ! মধু এবং গুড় কোনওটাতেই পড়ে 
নাই বটে, কারণ উহ। নেবু দেওয়! বরফ দেওয়া সরবত ।” 

চিরকুমার সভা নামক সামাজিক গল্পটির মধ্যে প্রভাতকুমারের প্রশ্নের বোধ হয় 
আংশিক উত্তর আছে। এই গল্পে কথোপকথনের পরিমাণ খুব বেশী। প্রভাতবাবুর 
ভাষায় বলব গল্প এখানে নাটকের 71917০5-এ অনেকখানি 71019801) করেছে। 
এতখানি 917010801) করেছে যে এই বইটির নাট্যরূপ দেওয়] খুবই সহজ হয়েছিল । 

যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে বালক প্রভাতকুমারের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল 
না সেই রবীন্দ্রনাথের গভীর স্বেহ ও সম্প্রীতি তিনি অভ্রভ্র পরিমাণে লাভ করেছিলেন । 





সাভিতা-সাধক চব্রিত মল। 


( বঙ্গীয় সাহিত্য সাধকগণের জীবনী ও রচনাবলীর পরিচয়) 


১ম--১১শ খণ্ডের মোট মুল্য ৯০.০০ টাক] 
পৃর্ণকতাবে ১১১ খানি পুস্তক এবং প্রত্যেকটি খণ্ডও বিক্রীত হয়। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


২৪৩1১ আচার্য প্রফুলঢচক্জর রোড, 
কলিকাতা।-৬ 


(ফোন: ৩৫-__৩৭৪৩ ) 





প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২ (১৮৭৩--১৯৩২ ১ 
ভ্রীখীরেক্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


ছোট গল্পের ক্ষেঞ্৫ে প্রভাতকুমারের দান অবিল্মরপীয়। ভালে! লেখক মাত্রেরই 
একটি নিজপ্র ভঙ্গী থাকে, প্রভাতকুমারেরও আছে । সেটি কি, নির্দেশ কর কঠিন । রবীন্দ্র- 
নাথের 'ক্ষধিত পাষাণ” এর মতে। কল্পনার এশ্বর্য বা “অতিথি'র মতো! সৃষ্ম্র সঙ্কেত তার গল্পে 
নেই । কিন্ত একটি লিগ্ধ সকোৌতুক ঘরোখ়। পরিবেশ গল্পের পাঁত্রপাত্রীকে যেন সহজে 
মনের কাছে নিয়ে আসে, বিনা আড়ম্থরে চিনিয়ে দেয় । শল্ধ বলবার কৌশলটি সভার এমনি 
আয়ত যে যা নিয়েই বলুন, শ্রোতাকে বশ করে নিতে ভার দেরি হয় না। তার অধিকাংশ 
গল্প উপন্যাসই ঘটনা নির্ভর । আজকালকার গল্পে অনেক সময়ে 'গল্প'ই খুজে পাই না। 
বাহাদরির চেষ্ট! বড় হয়ে দেখা দেয় । অবাস্তব ঘটন। ও পরিবেশ, অসুস্থ চিস্তার উত্তেজন] 
মনোবিক!রের সুদীর্ঘ বিবরণ--পাঁঠকের মনকে অযথা ক্লিষ্ট করে তোলে । ফাকে একালে 
“চেতনা -প্রবাহ” বা প্্রীম অব কন্শাস্নেস্* বলি, তারও দৃষ্টান্ত পাই অনেক গল্পে । 
অসার বিবরণ চলেছে পাতার পর পাতা । না অ।ছে ঘটনার আকর্ষণ, না আছে চরিজের 
দীপ্তি, না আছে জীবন-রসের স্বাদ। এতে হৃদয় তৃপ্তি পায়না । বুদ্ধিবিলাসী হয়তে। 
বলবেন, হৃদয়ের সাহিত্য এ যুগের জন্য নয়, এ যুগ বিচার-বিষ্পেষপণের । কিন্তু বিচার- 
বিশ্নেষণও যে খেম়ালের খেল] নয়, তাই বা ক'জন মনে রাখেন £ ভূয়োদর্শন বা প্রভূত 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই যথার্থ বিচার সম্ভব । পুঁথির পাত বা শব্দ-সমন্টির কোনও মর্ষাদ। 
নেই সাহিত্যে, যদি না তাতে অন্তরের স্পর্শ পাই। 

যাই বলি, সাহিত্য নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বস্ত নয় । জীবনের ছবি ত।তে দেখতে 
চাঁই, জীবনের রস উপভোগ করতে চাই। প্রভাতকুমারের গল্পে তারই আয়োজন । 

গু গা রঃ 

সংক্ষেপে তার জীবন কথা স্মরণ করি । ১৮৭৩ খ্রীঃ, ৩ ফেব্রুয়ণরি, বাংলা ১২৭৯ 
সাল, ২২ মাঘ, বর্ধমান ধাত্রীগ্রণমে মাতৃলালয়ে তার জন্ম । আদি বাসস্থান ছিল হুগলী 
জেলার গুরুপ গ্রামে । পিতা জয়গোপাল মখোপাধশয় সামান্ট রেল-কর্মগারী ছিলেন । 
প্রভাতকুমার জামালপুর স্কুল থেকে এন্ট।ান্স এবং পাটনা কলেজ থেকে এফ, এ. ও বি. এ 
পাস করেন । অতঃপর কিছুদিন শিমলা সরকারী অফিসে এবং কলকাতায় ডিরেক্টর 
জেনারাঁল অব টেলিগ্রাফ-স্-এর অফিসে কেরানি গিরি করেন । 

এফ. এ, পাসের পৃর্বেই ত্রজ্বাল। দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু ছ" 
বংদরের মধ্যেইস্তীরস্ত্রী-বিয়েোগ ঘটে । তিনি আর বিবাহ করেন নি । 'ভারতী' পত্রিকায় ভার 
অনেক জেখ। প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সম্পাদিক। সরল দেবী তার প্রতিভার অনুরাশিপী 
ছিলেন । উভয়ের বিবাহের কথাবার্তাও নাকি হয়েছিল, কিন্ত শেষপর্যন্ত ত1 সম্পন্ন হয়নি । 


ইট, ৩৬৩৩ /51)-7 ২খা ১৯৩৮৩ 


২1১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ যায় ১৫ 


ব্যারিষ্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে প্রভাতকুমার কাউকে কিছু না জানিয়ে বিলেতে পাড়ি 
দেন। পাস্‌ ক'রে এসে দাঞ্জিলিঙে, রংপুরে এবং শেষে গয়ায় প্র্যাকটিস করেন। এ 
কাজে তার মন বসেনি । নাটোরের মহারাজ জগদিজ্্রনাথ রায় মহাশয়ের আহ্বানে 
“মানসী ও মর্মবাণী” পত্ত্রের সহযোগী সম্পাদকরূপে যোগ দিয়ে সাহিত্য সেবাতেই তিনি 
একান্তভাবে মন দিয়েছিলেন । শেষের দিকে প্রায় ষোলো বংসর তিনি ল' কলেজে 
অধ্যাপন! করেন। ব্যারিস্টারিতে ভার মন বসুক বা না বস্বুক, তার বহু গল্প উপন্যাসেই 
উকিল বা ব্যারিস্টারের সাক্ষাৎ পাই, আর পাই সংসারের নানারকম মানুষ সম্বন্ধে ব্যাপক 
অভিজ্ঞত্যর পরিচয় । 

ব্ীঁ সা কা 

বহু বাঙালী সাহিত্যিকের মতো। তিনিও সাহিত্য জীবন শুর করেছিলেন কবিতা 
দিয়ে। ভারতী, দাসী, প্রদীপ প্রভৃতি মাসিক পত্রে তার অনেকগুলি প্রকাশিত 
হয়েছিল । 

তারপরে লেখেন গল্প ও উপন্যাস। তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ছোট গল্পে । 
কোনোটি হাফ্যমধুর, কোনোটি অশ্রকরুণ। মজার মজার ব্যাপার তার গল্পে প্রায়ই ঘটতে 
দেখি, অথচ সেগুলি অবাস্তব ব। কণ্ঠকল্লিত নয়। যেমন, 'আম্রতত্বে ডি. স্থজা সাহেবের 
কাণ্ড। তিনি রেলের গার্ড । প্যাসেঞ্জার-গাড়ি নিয়ে চলেছেন । তভ্রেকভ্যানে অসংখ্য 
ল)াংড়া আমের ঝুড়ি । সকালের খাওয়াট। ভালো হয় নি, ক্ষিদেও পেয়েছে, পাক আমের 
গন্ধে মন উতলা হয়ে উঠেছে। ঝুড়ি থেকে আম বের করে, কিছু খেয়ে, কিছু বিলিয়ে, 
শেষ পর্যন্ত ট্ুকরে! পাথর দিয়ে আবার ঝুড়ি ভর্তি করে ডিউটি শেষ করে তিনি বাড়ী 
ফিরলেন । পরদিন ত্রাীর ম] জানালেন, তার হবু স্বশুর এক ঝুড়ি আম পাঠিয়েছিলেন, 
কিন্ত ঝুড়ি খুলে পাওয়া গেল শুধু পাথরের টুকরো! । গার্ড সাহেব আম বার ক'রে নেবার 
সময় তো। লেখেলের দিকে তাকাননি, যে ঝুড়ি তারই কাছে আসছিল । তারই থেকে 
ই'হাতে আম বিলিয়ে এসেছেন এবং নুড়ি দিয়ে চোরাই মালের ক্ষতিপূরণ করেছেন । এমন 
করে নিজেই নিজের হাতে জব্দ হবেন, তা কি আর জানতেন ? 

“মাস্টার মশাই স্ৃপরিচিত গঞ্জ । ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ম্বগে দুই গ্রামে ইংরেজী 
স্কুল খোলা নিয়ে রেষারেষি । কোন্‌ গ্রামে ভালো ইংরেজী জানা মাষ্টার এসেছেন, তা নিয়ে 
ঘোর প্রতিছন্দ্রিত । নম্দীগ্রামের হারান চক্রবর্তী আর গোৌসাইগঞ্জের ব্রজগোপাল মিত্র । 
ত্ব'জনেরই মুখে ইংরেজীর খই ফোটে। কে বেশী জানে, তার পরীক্ষা হবে দই গ্রামের 
অধিবাসীদের সামনে, সীমান্তবর্তী বটগাছতলায় । গ্রামবাসীরা যদিও ইংরেজী জানেনা, 
তবু কে কা''র প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন বা ন! পারলেন, তা তো বুঝতে পারবে ! হারান 
মাস্টার প্রশ্ন করলেন, “হর্নস্অব এ ডিলেমা? অর্থ কিঃ বেজে মাস্টার বলে দিলেন, “উভয়- 
সঙ্কট' । কিন্ত বেজো মাস্টারের প্র্পে হারান্মাস্টার কুপোক্ষচাং। আই ডোন্ট নো” মানে 
যেষৃনি তিনি বললেন, “আমি জানি ন।”, অমনি গৌঁসাই গঞ্জের লোকের! তে উঠজ, 

্ 


২৬ সাহিত্য পরিষং-পত্রিক! বর্ষ ৮৩ 


দুয়ে! দুয়ো, জানেনা, বলতে পারেনি । আসল রহস্য নন্দীগ্রামের লোকদের বোধগম্য হলন]। 
সভা ভেঙে গেল । হারান মাস্টার মুখ চুপ করে বিদায় নিলেন। 

আবার, “রসময়ীর রসিকস্তা” ৷ বাক্যন্্ালায় স্বামীকে ঘরছাড়! ফ'রে রসময়ী পিতৃগৃহে 
চলে গেলেন । ক্ষেত্রমোহনও সংকল্প করলেন, আর সাধাসাধি নয়, তিনি অন্যত্র বিবাহ 
করবেন। কিন্তু যেখানেই বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সেখানেই রসময়ী গিয়ে ভাঙ্‌চি দেশ, উৎপাত 
শুরু করেন ঃ মাস ছয়েক পরে রসময়ীর মৃত্যু হল । বিয়ের উদ্যোগ চলেছে। ক্ষেত্রবাবু 
ভেবেছিলেন, এখন তার পথ নিঙ্গণ্টক । কিন্ত অকস্মাং বিনামেঘে বজ্রাঘাত। একের পর পর 
এক রসমম্ীর হাতে লেখ। চিঠি অ।সতে লাগল । তার সারমর্ম £ রসময়ী বটগাছে বাসা 
বেঁধেছেন । বিয়ে করলে রক্ষে নেই, বাসর ঘরে তিনি আগুন লাগিয়ে দেবেন এবং ক্ষেত্রবাবুর 
ঘাড় মটকে খাবেন। অদ্ভুত ততুড়ে রহস্য । পরে জানা গেল, নানা অবস্থা কল্পনা 'রে 
কতকগুলি চির্ঠি লিখে রসময়ী তাঁর ছোট ভাইয়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন এবং সময়মত 
এক একখানি ডাকে ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন । তা থেকেই বহু রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির 
উদ্ভব । 

“বলবান্‌ জামাতা,ও চমংক।র হাসির গল্প । নলিনীতৃষণ সুদর্শন, কিন্ত তার নামও 
যেমন মেয়েলি, চেহারাটিও তেমনি । ' দিব্য কৌমল, নধর কান্তি। তা নিয়ে বিয়ের সময় 
বিদুষী শ্যালিকা ছড়া ধেঁধেছিলেন । নলিনীর মনে মনে রাগ হয়েছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা 
করেছিলেপ, শরীর ভালে না ক'রে আর তিনি শ্বশুরবাড়ী যাবেন না। নিয়মিত ব্যায়াম 
এবং গ্ুষ্টিকর খাদ্যে দেহ মজবুত হ'ল, হাতের পেশী শক্ত হল, তার উপর, তিনি গালপাট্রা 
দাঁড়ি রাখলেন ।-.. বহুদিন শ্বশুর বাড়ী যাওয়া হয়নি । ডাক-বিভাগের চাকুরি, ছু* তিনবার 
চেষ্টা ক'রেও ছুটি পাননি । অবশেষে যখন ছুটি পেয়ে গেলেন, তখন বিজ্ঞাট ঘটল । তিনি 
টেলিগ্রাম ক'রে গিয়েছিলেন, কিন্ত তার যাবার খবর যথাসময়ে শ্বশুরবাড়ীতে পৌছায়নি । 
এলাহাবাদে শ্বশুরবাড়ী। সে শহরে তখন দ্'একটা ডাকাতি হয়ে গেছে । গালপাট্রীওয়াল। 
কে এক পালোন্বান জামাই পরিচয় দিয়ে দেখা করতে চায়, শুনে বাড়ীর কর্তার সন্দেহ 
হ'ল, এও ডাকাত । তিনি দারোয়ানকে হুকুম দিলেন, লোকটাকে তাড়িয়ে দিতে। 
ক্ষুব্ধ চিতে নলিনী ষ্টেশনে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে টেলিগ্রামটি এলো । মেয়ের1 বললেন, 
তা হ'লে হয়তো! জামাই-ই এসেছিল। “তাই তো, তাই তে করতে করতে কর্তা 
জামাভ। বাবাজীকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। মান অভিমান জন্তে মধুর মিলনে গন্প 
সমাপ্ত হ'ল। 

এমন বহু গল্প আছে, ধার আখ্যান নতুন ধরণের, বর্ণনা সহজ সরল অথচ অব্যর্থ 
যাতে পাঠকের বুদ্ধি পরীক্ষার মতলব নেই, অনাবশ্তক ভনিতা নেই, মনের আনাচে কানাচে 
অবৈধ প্রবৃত্তি খু'র্জে বেড়াবার চেষ্টা নেই। অনাড়ম্বর বলেই এ গল্প এমন তৃপ্তিকর । 
কেবল হাসির গল্প নয়, করুণ গল্পও তার অনেক আছে। সেগুলিও সাবলীল এবং 
মর্মম্পশ্ণ। : | 
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'ভিখারী সাহেব” একটি অসামান্য কাহিনী । ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের 
ভালোবাসার অনবদ্য উজ্জ্বল চিত্র “আদরিনী”। মানুষ তার পোঁষাহাতীকে ভালোবাসে, 
হাতীর ভালোবাসাও যে ফত গভীর ও আন্তরিক হ'তে পারে, তার নিদর্শন এ গল্পে আছে। 

“দেশী ও বিলাতী+ নামক গল্প-গ্রস্থ এক সময়ে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিল । এর 
দশটি গল্প দেশীয় জীবন-চিত্র, আর চা'রটির ঘটনাস্থল বিলেত । বহির্দেশের কথা নিয়ে 
গল্প বোধহয় বাংলাসাহিত্যে তিনিই প্রথম লিখেছিলেন । বিষয়ের নৃতনত্ের জন্য শেষোক্ত 
গল্পগুপি বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ফ'রেছিল। ভার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা 
আটাশ--তেরোখানি ছোটগল্পের সংগ্রহ, চৌদ্দখানি উপন্য(স আর 'অভিশাপ' নামে 
একখানি ব্যঙ্ষকাব্য। তা ছাড়া বারে! জনের লেখা 'বারোয়ারী উপন্াস-এর তিনটি 
পরিচ্ছেদ তাঁর লেখা । “বিলাত-ভ্রমণ' তীর গ্রস্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বেরিয়েছিল । কবিত। 
এবং সমালোচন। প্রবন্ধও তিনি অনেক লিখেছিলেন । তার বন রচন। বিভিন্ন মাসিকপত্র্রে 
ছড়িয়ে রয়েছে । 

উপন্যাসগুলির মধ্যে “রমাসুন্দরী”তে পাই একটি দুরন্ত গ্রাম্য মেয়ের মনোরম চিত্র । 
“রত্রদীপ,-এ গাহস্থ্য জীবনকে ঘিরেছে জটিল চক্রাস্ত জাল। 'সিন্দুর কৌট।”য় বাঙালী 
শ্রীষ্টান মেয়ের আন্তরিক মাধুর্য ও ওার্ষের কাহিনী । “নবীন সন্যাসী'তে আদর্শবাদী 

ংসার-বিরাগী যুবকের পবিজ্র প্রেম পারিপাশ্থিক গ্লানি-মঙ্গিনতাকে লজ্জিত করে আপন 
মহিমায় উদ্তাসিত। মনের মানৃষ'-ও অতিশয় চিত্তাকর্ষক; আপাত অলৌকিক রহ্স্য শেষ 
পর্যন্ত বাস্তব ব্যাখ্যায় স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে এসেছে । কোনও সামাজিক আদর্শ 
প্রতিপাদন বা তত্ব-উদঘাটন তার উদ্দেশ্য নয়, কিন্ত প্রতিটি কাহিনী ঘটন।-বিন্যাসে ও সহজ 
শুচিতায় উপভোগ্য । 

তাঁর জন্মের শতবর্ষ-উপলক্ষে এই ম্মরণ-সভার আয়োজন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
কৃতজ্ঞতার নিদর্শন । বিশেষতঃ এ কথা স্মরণীয় ষে তাকে সহকারী সভাপতিরূপে পেয়ে 


পরিষং একদিন নিজেকে গোরবান্বিত মনে করেছিল ।* 


* পরিযদৃ-তবনে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন। 


বাংলায় বিজ্ঞান অনুবাদ প্রসঙ্গে 
শ্রীশাস্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যাস্ব 


বিজ্ঞান ও প্রগতির চাক! ঘুরছে, তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে সর্বশক্তি 
নিয়োগ কর ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নেই। এ বিষয়ে অধিক লেখার প্রয়ে'জন 
নেই। কি কি উপায়ে আমর] নিজেদের নিযুক্ত করব সেটাই একমাত্র বিবেচ্য । 
আমর] এই প্রবন্ধে আর একটি মাত্র উপায়ের কথা আলোচনা করছি। 

বিজ্ঞানের কোন জাতি নেই, আন্তর্জাতিক সীমারেখ। নেই । দ্রুত ভাব বিনিময়ের 
ফলে নবতম বিজ্ঞান ধারণাকে আত্মসাং করতে কোন বাঁধা! নেই--এর জন্য অনুবাদ 
হল সহজতম পন্থা । বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বা প্রবন্ধের মুখ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য তথ্য 
পরিবেশন । এক্ষেত্রে রচনা শৈলী বা ভাষার সৌকর্ষ তভটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা সাহিত্য 
অনুবাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । লেখক এক্ষেত্রে গৌণ বা উহা, তার বক্তব্যটাই একমাত্র 
বিবেচ্য । এজন্য মনে হতে পারে বিজ্ঞান অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ । এটা সর্বাংশে 
সত্য বলা যেতে পারে না। বিজ্ঞান অনুবাদের ভাষা এত স্পট হওয়া! দরকার যাতে 
কোথাও ব্যাখ্যা বা টিকা টিপ্লনীর প্রয়োজন না হয়। এমনকি দ্বর্থবোধক শব্দও এখানে 
অচল । অত্যন্ত খাজু সংযত এবং বলিষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞান ধারণা অনুবাদের পক্ষে সহায়ক। 
এই অনুবাদের ভাষা হওয়! দরকার সমগ্র ব্যঞ্জনাবাহী ও নিথুঁত। সর্বাঙ্গীন অর্থ এর 
দ্বার] প্রকাশিত হবে। এই ভাবে অনুবাদ যে দুরূহ তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। নিখুঁত প্রতিলিপি বোধহয় একমাত্র বিজ্ঞান 
প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই হতে পারে । উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে পদার্থ বিজ্ঞানের 
“ইনটারফিয়ারেন্স' কথাটি । এর অর্থ একটিই-_-তার বেশী নয়। স্বতরাং পরিভাষাও 
একটিই হবে-একাধিক নয়। ভগবদগীতার নাকি একশো! ভ্রিশটি বিভিন্ন ইংরাজী 
অন্বাদ আছে। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক লেখাই কখনে। একবারের বেশী ছৃবার 
অনুদিত হয় না, কারণ তার ব্যাখ্য৷ মাত্র একটি । 

নানা কারণে বৈজ্ঞানিক রচনার অনুবাদ মাতৃভাষায় হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে চিন্তার বিনিময় আজকাল অত্যাবশ্যক এবং উন্নতিকামী দেশগুজির পক্ষে 
আরও অধিক। নিজঘ্ব ক্ষেত্রে অথবা সম্পফিত অন্য বিষয়গুলিতে নতুন কি জ্ঞান 
সংযোজিত হল জানতে হলে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীকে অন্য ভাষার শরণাপন্ন হতেই 
হবে। যদিও আমাদের জ্ঞানীসমাজে এক বা একাধিক বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করেছেন 
এমন ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য নয় কিন্তু ইংরাজি, জাসান, রাশিয়ান, ফরাসী, স্প্যানিশ 
প্রভৃতি ভাষা না জান! তার নিজস্ব বিষয়ে জ্ঞান আহরণের প্রতিবন্ধক না৷ হওয়1! উচিত। 
একজন সমসাময়িক জাপানী কবির রচন! প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাতে 
না পৌছলে হয়ত ততটা ক্ষতি হবেনা যতটা হবে আজ জাপানীরা ফাষ্ট ব্রিডার 
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রিয়্যাকক্টর, জাতীয় পরমাণু প্রয়োগ কৌশলে নতুন কি উপায় উত্তাবন করেছেন সেটা 
অবিলম্বে জানতে না পারলে, আমরা নিজেরা যখন রিয়্যাকটর নিম্মাপকাজে হাত 
দিয়েছি এবং যখন আমাদের ভবিষ্তং শক্তি উৎপাদন ও গবেষণার পক্ষে তার গুরুতু 
অপরিসীম তখন এ বিষয়ে সবরকম ব্যবহৃত পদ্ধতি না জেনে আমাদের পক্ষে 
সহজতম এবং সুলভতম পন্থা খুঁজে বার করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বলাই বাহুল্য এই 
সব জ্ঞাতব্য তথ্য আমাদের কাছে পৌছুবার একমাত্র উপায় ক্রুত ও সুষ্ঠু অনুবাদ । 
অন্যথায় আমাদের যে কোন উচ্চন্তরের বৈজ্ঞানিক প্রকল্প অনেক বেশী -ব্যয়সাপেক্ষ 
ও সময় সাপেক্ষ হয়ে উঠতে পারে । 

বৈজ্ঞানিক রচনাকে মোটামুটি ভাবে চারটি শ্রেপীতে ভাগ কর! হয়ে থাকে _ 

(১) ম্লরাতকোত্র, গবেষণা ও উন্নয়ন পায় 

(২) কলেজ পর্যায় 

(৩) স্কুল পর্যায় 

(৪) লোকপ্রিয় বিজ্ঞান 

বৈজ্ঞানিক রচনার পাঠক নানা শ্রেণীর । জ্ঞান-পিপাস্থ ছাত্র, জীবিকার দিক দিয়ে 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্বহীন জনসাধারণ ধীর! কেবল কৌতুহল নিবারণের জঙ্য বিজ্ঞান 
পড়তে চান, অথবা বিশেষজ্ঞ যিনি সক্রিয়ভাবে বিজ্ঞান চ1 করেন এবং অপরাপর 
ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানতে উৎসৃক ইত্যাদি নানাবিধ পাঠকের কথা অনুবাদের সময় মনে 
রাখা প্রয়োজন। তবে একটা বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই সেটা হুল সর্বসম্মত ও 
স্বীকৃত পরিভাষার ব্যবহার ৷ 

এখন স্নাতকোত্তর এবং গবেষণা দা যাবতীয় কাজকন্্ন ইংরাজীতেই সম্পাদিত 
হয়। অন্যান্য ভাষ। থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ নিয়ে বিশেষ কোন সমস্যা নেই-_-তা 
বহুদিন ধরে হয়ে আসছে এবং এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য সরকারী সংস্থাও আছে। 
পরমাণু শক্তি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিজেদের অনুবাদক থাকে । 
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে তাৎক্ষণিক অনুবাদের ব্যবস্থা রাখতে হয় । এরকম 
সম্মেলন ভারতে যদিও হয়েছে কিন্তু ব্যবহৃত ভাষা সব সময়েই বিদেশী । আঞ্চজিক 
ভাষায় এযাবং হয় নি। . 

কলেজ পর্যায়ে ইংরাজীর পরিবর্তে সানি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে 
ব্যবহার করার জন্য ক্রমাগত দাবী আসছে । কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এই দাবী 
মেনেছেন, কেউ ব1 মানতে প্রস্তুত নন। কারণ হিসাবে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষায় 
পাঠ্যপুস্তকের অভাব। স্কুল পর্যায়ে অবন্ঠ মাতৃতাষায় শিক্ষাদান আরম্ভ হয়েছে 
এবং পাঠ্যবইও পাওয়া যায় । 

অনুবাদের আসল প্রশ্ন হল মূল ভাষা! থেকে গ্রাহক ভাষার একটি ভাবের স্থানান্তর 

করণ । এট! কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন গ্রাহক ভাষা! সেই ভাবকে ধারণ করার উপযুক্ত 


৩০ সাহিত্য*পরিষৎ-পত্তিকা বর্ষ ৮০ 


অর্থাং তার শব্দ সম্ভার এবং শক্তি এমন যে অনায়াসে তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়। 
ভারতীয় কোন ভাষাই এখনো সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকীশের উপযুক্ত মাধ্যম কিনা 
এই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তার অবশ্য একট! এঁতিহাসিক কারণও 
আছে। 

আধুনিক বিজ্ঞানের শিকড় ভারতের মাটিতে ছিল না, তাকে বিদেশ থেকে রোপণ 
কর! হয়েছিল। এদেশে কিতাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সুচনা ও বিস্তার হল সেটা সম্পূর্ণ 
অপ্রাসঙ্গিক না হলেও আপাততঃ আমরা আম।দের মূল প্রশ্ন অর্থাৎ বিজ্ঞান অনুবাদের সমস্থ 
এই দিকেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই । বিজ্ঞানের বিলম্বিত বিকাশের 
অবশ্যস্তাবী প্রতিক্রিয়া! দেখ। গেছে আঞ্চলিক ভাষাগুলির বিকাশে । এই শতাব্দীর, এবং ভাল 
করে বলতে গেলে গত কয়েক দশকের দ্রুত বিজ্ঞান প্রগতির সঙ্ষে আমাদের ভাষাগুলি 
তাল রাখতে পারে নি। এট! দুর্ভাগ্যজনক হলেও এই সত্য গোড়াতে স্বীকার করে নেওয়া 
ভাল, কারণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তা হলে এদিকে যা করণীয় সে দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়বে 
না। বাংলা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ইত্যাদি কথ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক । 
আমর যখন ভাষ নিয়ে গর্ব করি তখন বোধ হয় ভূুজেই যাই যে কেবল গল্প উপন্যাস 
কবিত1 দিয়ে কোন ভাষার সর্বাঙ্গীন পুষ্টি সম্ভব নয়--প্রাবন্ধের ভাষা এবং বৈজ্ঞানিক ও 
পারিভাষিক শব্বাবলগীও ভাষার শরীর গঠনে কম সহায়ক নয়। এই দিকে এখন মোহ্মুক্ত 
দৃষ্টি না দিয়ে উপায় নেই কারণ আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে যে 
বিরাট কমন কাণ্ডের আয়োজন চলেছে এবং ভবিষ্যতে আরে প্রসারিত হবে তাতে কোন 
না কোনভাবে জনসাধারণের এক বিরাট অংশ জড়িত হচ্ছেন । এই জনসমন্টি মুষ্টিমেয় 
বুদ্ধিজীবী বা সমাজের উপরের স্তরের লোক নন-_-এ*দের মধ্যে সর্বস্তরের লোক আছেন 
ষাদের কাছে এটি জীবিকার প্রশ্র--এ'দের অনেকের কাছেই বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করার 
অর্থ সময়ের অপচয়-_-সেইজন্াই আজ মাতৃভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় 
অনুবাদের প্রসঙ্গ এত জরুরী । 

অনুবাদের- কাজে সর্বপ্রধান সমস্যা হল পরিভাষা--এ কথা আগেই বলা হয়েছে। 
সবসম্মত পরিভাষার অভাবে ইচ্ছামত শব্দ তৈরী কর] হয়ে আসছে যেমন রবীজ্রনাথ 
ইনক্র! রেড্‌ ও আলট্রা ভায়োলেটকে বাংলায় লিখেছিলেন লাল উজানী ও বেগনী পারের 
আলো । কথ দুটি বাংলায় বিশেষ চলেনি। পরিবর্তে যা বুল ব্যবহার হয়ে আসছে 
তাহল অবলোহিত ও অতিবেগুনী.। সেইরকম পঙ্জিটিভ ও নেগেটিভকে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছিলেন হ- ধর্মী ও নাঁধর্মী। এক নিউক্লিয়াস কথাটির বাংলায় নানাবিধ 
রূপ দেখা যায়, যথা অগ্ু, পরমাণু, কেজ্স ও নাভি। পরিশিষ্টের কষেকটি উদ্ধৃতি 
থেকে এই সমস্যাটা স্পট হবে। এখানে প্রসঙ্গত বল! যেতে পারে বাংলায় যাকে 
অপ্রু বলা হয় তা হল মলিকিউল এবং পরমাণু হল আযাটম--এটাই সর্ববাদীসম্মত পরিভাষা ।. 
অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও যে অণু পরমা্গুতে গোলমাল করে ফেলেন সেট। খুবই দঃখজনক । 
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১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ 
করেছিলেন, তবে বইটি এখন সহজলভ্য নয়। 

বাংলায় অনুবাদ করার সময় উপযুক্ত বাংল! অভিধানের অভাবে পদে পদে হ্োচট 
খেতে হয়। কোন বাংলা! অভিধানেই পারিভাষিক শব্দ বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো। 
নেই। এমনকি বর্তমানে যে সব পারিভাষিক শব চ।লু আছে শুধু সেগুলি সংগ্রহ করে 
কেউ যদি বাংলায় বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে একটি সঙ্কলন করেন তা হলেও অনুবাদক 
এবং সাধারণভাবে সমস্ত কৌতৃহুলী পাঠকই উপকৃত হন। অনেকে স্বীকার করবেন যে 
বহুল প্রচপিত ইংরাজী শব্দগুলি, যেগুলির উপমুক্ত প্রতিশক বাংলায় নেই সেগুলির বদলে 
কোন নতুন অপ্রচঙ্সিত শব্দ সৃষ্টি না করে সেই বিদেশী শব্দটিকে আত্মপাং কর) অনেক দিক 
দিয়ে বাঞ্চনীয়। আধুনিক হিব্রু ভাষা এই উপায়ে ক্রমাগঙ ত।র শব্দসম্ভার বাড়িয়ে 
১ঠলেছে। কথাটার যৌক্তিকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু গুশ্প হল শব্দটির 
প্রয়োগ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেওয়া । অর্থাং কেবল আাটম শব্দটিই ইংরাজী 
থেকে নেওয়া! হবে না আাটমিক, আটমাইন প্রড়ৃতিও চলবে । না] বাংলায় আটমীয়, 
অাটমী করণ প্রভৃতি চলবে । স্বৃতরাং শব্দের বিভিন্ন রূপগুলি সম্বন্ধে একট! স্থির সিদ্ধান্তে 
আসা দরকার । ; 

ভাষা বহতা নদীর মত। তার প্রোত কখনই থেমে থাকে না। গতিই জীবনের 
দ্যোতক । সুতরাং আমর আশা করতে পারি যে ভাষা তার নিজস্ব প্রয়োজনে পথ সৃষ্টি 
করে নেবে । কিন্তু এই সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলে এই স্রোত- 
স্বতীকে হয়ত অধিকতর কল্যাপমূলক কাজে নিয়োজিত করা যাঁবে। 


পরি শি 
(১) 
ক/লমান যন্ত্রের ঞ্রুবত্বের বিষয়েও তাহারা একই প্রকারে নিঃসন্দিংান ছিলেন। 
মাধ্য।কর্ষণ-তত্বে ও প্রিন্সিপিয়ার গতিবিজ্ঞানে দেশকালের ব্যক্তিনিরপেক্ষতা স্বতঃসিদ্ধভাবে 
স্বীকৃত হইয়াছে । দ্রটা বিভিন্ন হইলেও দেশকালের প্রক্ষেপতৃমি সকলের পক্ষে একই 
এবং তাহার ধর্ম দ্রষ্টার বিশেষত্বের অপেক্ষা রাখে না, এই মতবাদের উপর প্রতিষিত গণিত 
শাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞান প্রায় দুইশত বংসর সর্বগ্রাহ্য ছিল। যাস্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
বিজ্ঞানের প্রয়োগ-ডুমি বিস্তৃত হইল এবং সর্বত্রই ঈক্ষণ ও গণনার মধ্যে নিত/সামঞ্জস্য আছে 
কি না তাহারই নিরন্তর পরীক্ষা চলিতে লাগিল । ফলে সৃষ্ল্রমীনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও গণনার 
মধ্যে যে অসঙ্গতি ধর! পড়িতে লাগিল, তাহার নিরাকরণ আর পুরাতন বিজ্ঞানের পক্ষে 
সম্ভব হইল ন।। 
সত্ঃজ্ানাথ বস্তু 
- বিজ্ঞানের সংকট 


৩২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক৷ বর্ষ ৮০ 
(২) 
অশ্থখুর তড়িচ্চ,জ্বক-__ ইহাতে কাচা লোহার বা কোন উচ্চ চৌন্বকীয় সংবেদন- 
প্রবণতা এবং নিয়তম চৌন্বকীয় গতিশীলতা গুণবিশিষ্ট একটি নমুনা রডকে অশ্বখুরের 
আকারে বেঁকাইয়া লওয়! হয় এবং উহার দুই বাহুর উপর অস্তরিত তার যথোপযুক্ত ভাবে 
জড়াইযা একটি অখণ্ড সলিনয়েড গঠন করা হয় । এক বানর উপর তার জড়ানো শেষ 
হইলে উহার মাথা এ বান্থুর উপরের পৃষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অন্য বাছুর তলা 
দিয়া দ্ুকিবে এবং ছুই বাহুতে তার জড়ানোর পর তারের শেষ প্রান্ত বাহুর তলা দিয়া 
শিয়! বাহির হইয়া যাইবে । ইহার অর্থ এই যে, কোন সমপ্ররাহী তড়িংপ্রবাহ এই অখণ্ড 
সলিনয়েডটির তারের মধ্য দিয়া চালনা করা হইলে, প্রান্তীয় দিক্‌ হইতে দেখিলে 
সলিনয়েডের যে প্রান্তে তারের মধ্য দিয় তড়িতপ্রবাহ ঘড়ির কাটার গতির দিকে বহে, 
নমুনাদণ্ডের এঁ প্রান্তে একটি চৌস্বকীয় দক্ষিণ মেরু এবং অন্য প্রান্তে চৌন্বকীয় উত্তর মেরু 
গঠিত হয়। তাঁর জড়ানোর পদ্ধতিটি এই ক্ষেত্রে তাই একটি বিশেষ বিষয় রূপে গণ্য হয় । 
_পদার্থবিজ্ঞানের একটি স্কুলপাঠ্য বই 
(৩) 
কির্ণফ সূর্যের গঠন সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করেন তাহা হইতে এই প্রশ্ন উঠে £-_ 
সূর্যদেহের অভ্যন্তর একটি ঘনীভূত পিওু--(21১০693177916) আর উহার চারিদিকে একটি 
পাতল। বাম্পের আবরণ (€00:017095011616) আছে । এই আলোকমণগ্ডল (1১1)0109911)016) 
ও বর্ণমণ্ডলের (01):0770331)619) বর্ণচ্ছত্র পৃ্থক্‌ পৃথক্‌ ভাবে পর্যবেক্ষণ কর1 যায় কি না? 
উত্তরে বলা যায় যে, যদি আলোকমগ্লটি কোনওরূুপে আবৃত কর] যায়, তাহ হইলে 
আমর! শুধু বর্ণমণ্ডলের বর্ণচ্ছত্র পর্যবেক্ষণ করিতে পারি । কিন্তু এব্যাপার সহজসাধ্য নয় । 
আমর) একটি গোল চাকতী নিষ্মাণ করিয় উহাকে এমনভাবে দু'রবীক্ষণের সামনে স্থাপন 
করিতে পারি যে, আলোকমণুল সম্পূর্ণ ঢাকিয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় 
না। কারণ সূ আকাশের যে অংশ অধিকার করিয়া আছে, শুধু ঘে সেই অংশ হইতেই 


সূর্যালোক পাওয়া যায এমন নহে । 
মেঘনাদ সানা! 


নরওয়েতে পৃর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ 


ডঃ জরীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত-_ 


রামেন্দ্র রচনাসংগ্রহ 
মুল্য-_-২৫.০০ 
বঙ্গীস্ম-সাহ্ত্য-পরিষৎ 
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচজ্ষ রোড্‌, কলিকাত:-৬ 
ফোন- -৩৫-৩৭৪৩ 


ন্নবীক্দ্র স্মরণ-মঙ্গল 
্ন্থুকুমার মেন 


রবীজ্রনাথ জীবনের কবি, আনন্দের কবি। নিজেই তিনি স্প্ট কথায় স্বীকার 
_ করে গেছেন, “জগতে আনন্দ যজ্বে আমার নিমন্ত্রণ । এ আনন্দ জীবনের আনন্দ, প্রাণের 
সরব নীরব অনৃত্তির আনন্দ । চল্লিশ বছর বয়সে একটি কবিতায় তিনি লিখেছিজেন, 
মরার পরে চাইনে ওরে অমর হতে'। কিন্তু মৃত্যু তে৷ বৃহত্তর জীবনের তোরণদ্বার । 
মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি, তবে মরণের পরে কোন স্বর্গলোক বা অস্থতধামও 
স্বীকার করেন নি। (ক্রক্ম সঙ্গীতের কথা এখানে তলে যাব ।) পঞ্চাশ বছরের পর থেকে 
মাঝে মাঝে ম্বত্যুর কথা তার মনে হয়েছে। কিন্তু মধ্যধরার আলোছায়ার আলিঙ্গনে, 
হাওয়ার দোলায়, বকুলের সৌরভে, প্রাণের বিচিত্ প্রকাশে ভার মন ভরে রয়েছে। তিনি 
অনুভব করেছেন তার যে প্রাণ তা নিসর্গের সঙ্গে বৃহৎ প্রাণের সঙ্গে একতালে স্পন্দিত 
হচ্ছে। এব্রন্দবাদ নয়, একে বল! ষায় অভিনব মায়াবাদ । সহজ করে বলতে গেলে বলব 
লীলাবাদ। ( অভিনব বলছি এই কারণে যে বৈদাস্তিক মায়াবাদে জগৎ মরীচিকার মতে। 
মিথ্যা, মায় ব্রন্মের ষবনিক মাত্র । রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় জগং সত্য--সে যদি মায়া হয় 
তোতা ব্রন্মেরই বূপ)। শিশুলীলায় যা কান্নাহাসির দোলা তারই প্রকারভেদ 
বর্ষীয়ানের ভাবনায় জীবন-মৃত্যুর পালা-বদল। “যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই 
বাটে, তখনও তার সত্তা যে বৃহৎসত্তার সঙ্গে মিশে গিয়ে অন্য প্রাণের প্রকাশে মত্যধরার 
খেলার রস এইমতই উপভোগ করবেন--এ ভাবন। তার বাহাম্ন বছর বয়সেই উদিত 
হয়েছিল । জীবনের অথণ্ড প্রোতে যেন গা ভাসিয়েই রবীন্দ্রনাথ অনুভব এবং কল্পনা 
করেছিলেন, 
তখন কে বলে গে। সেই প্রভাতে নেই আমি । 
করবে খেলা সকল খেলায় এই আমি। 
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বীধবে নতুন বাহুর ভোরে 
অ(সব যাব চিরদিনের সেই আমি । 
এই গান এবং আরও কয়েকটি গান থেকে মনে হতে পারে যে রবীজ্রনাথ জন্মাপ্তরে 
বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্ত তার রচন] সমগ্রভাবে বিচার করলে সে সিদ্ধান্তে আস যায় না। 
ব্যক্তিসত। বিশ্বসতায় মিশে গেলে তার পরে কী যে হয় সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নির্বাক । 
ভথিষ্ততের আশ্বাস সত্তেও গানটিতে ইহজীবনের প্রতি অনুরাগ প্রকট হয়েছে ধুর পদে 
তখন আমায় নাই বা মনে রাখলে, 
| তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা! আমার ডাকলে। 
রবীক্রনাথ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসতেন । সে ভালোবাসা ভোগের 
ভালোবাস! নয়, সুখের ভালোবাসা নয়, ভোগ ত্যাগ সমান দ্বৃিতে নিয়ে সৃখ-ছৃঃখের তালে 
ঠে 
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তালে সমান ভাবে পা ফেলে জীবনের পথে এগিয়ে যাবার আনন্দ । সে আনন্দ কোন 
প্রাপ্তিতে নয়, বিশুদ্ধ অনুভবে । এই অনুভব যদি ত্রন্মানন্দ হয় তবে সে আনন্দ মানুষ- 
জীবনেই জভ্য, অন্য কোনও অধ্যাত্সলোকের অন্তিতে নয়। “কৃষ্ণের যতেক খেলা সরবোতম 
নরলীল1+--বৈষ্ব কবির এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় স্প্টতর এবং আরও ব্যাপক 
হয়েছে। বিশ্বপ্রাণের আনন্দ প্রকাশ যে-আনন্দলোকে তা কবির চোখে কীভাবে ধরা 
পড়েছিল তা একটি গানে অত্যন্ত সহজে ব্যক্ত হয়েছে। 
গানটি এই £ 

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে। 

সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে ॥ 

গাছের! ভরে নিল সবুজ পাতায়, 

ধরণী ধরে নিল আপন মাথায় । 

ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে, 

পাখিরা পাখায় তারে নিল একে । 

ছেলের। কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে, 

মায়ের! দেখে নিল ছেলের মুখে । 

সে যে ওই হুঃখশিখাঁয় উঠল জ্বলে, 

সে যে ওই অশ্রুধারায় পড়ল গলে । 

সে যে ওই বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে 

বহিল মরণরূপী জীবনশম্রোতে । 
সে যে ভাঙাগড়ার তালে তালে 
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে! 
রবীক্রনাথের অধ্াতআ্চিন্তায় আলো প্রাণপ্রবাহের, আনন্দধারার, সিঞ্চন। হয়ত 

এই চিন্তার বীজ পেয়েছিলেন তিনি বাল্যকালে গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে । 


জগতের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণ পেয়ে সে ভোজ্যে তিনি আকর্ঠ পরিপূর্ণ হয়েও পরিতৃপ্তি 
জীভ করেন নি, কেন না সে আনন্দের পরিতৃপ্তি নেই, সেই আনন্দের অনুভবই জীবনরস- 
পান। এবং সে আনন্দষজ্ঞে তিনি ভোক্তাই ছিলেন না, ভোজ্যের আয়োজনেও তিনি 
সুপকার ছিলেন। ভার আয়োজিত ভোজ্য মর্ত)লোকে আমাদের আনন্দযজ্ঞের জন্য ধরা 
রয়েছে । সে অতি সহজলভ্য, আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে-_যদি চোখে পড়ে, মনে 
লাগে । এই ভাবনার সহজ প্রকাশ রয়েছে একটি পরিচিত গানে । 
এই তে ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায় । 
শালের বনে খ্যাপা হাওয়া, এই তো আমার মনকে মাতায় । 
রাঁঙা। মাটির রাস্ত। বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে, 
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ছোট মেয়ে ধুলায় বসে খেলার ডালি একল। সাঞ্জায়-_ 
সামনে চেয়ে এই-যে দেখি চোখে আমার বীপা বাজায় ॥ 
আমার এযে বাশের বাশী, মাঠের স্বরে আমার সাধন। 
আমার মনকে বেঁধেছে রে এই ধরণীর মাটির ধাধন। 
নীল আকাশের আলোর ধার। পান করেছে নতুন যারা 
সেই ছেলেদের চোখের চ1ওয়। নিয়েছি মোর দু'চোখ পুরে, 
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি ওদের কচি গলার সুরে ॥ 
দ্বরে যাবার খেয়াল হলে সবাই মোরে ঘিরে থামায়, 
গায়ের আকাশ সজনে-ফুলের হাতছানিতে ডাকে আমায় ॥ 
ফুরায় নি, ভাই, কাছের সুধা নাই যেরে তাই দুরের ক্ষুধা-- 
এই-যে এসব ছোটে খাটে পাই নি এদের কৃল-কিনারা।, 
তুচ্ছ দিনের গানের পাল! আজে! আমার হয়নি সার] ॥ 
লাগলো! ভালে, মন ভোলালো, এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই। 
দিনে রাতে সময় কোথা, কাজের কথা তাই তো এড়াই। 
মজেছে মন, সজল আখি-- মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি-- 
ওদের আছে অনেক আশা, ওর] করুক অনেক জড়ো । 
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই, চাই নে হতে আরো বড়ো ॥ 
এই গানটির মর্ম অনুধাবন করলে বুঝতে পারি যে সহজসিদ্ধি বলে যে কথা আমাদের 
পড়া আছে এবং যে শবের খাঁটি অর্থ আমাদের ঠিক জান €নই, সেই সহজসিদ্ছি 
রবীজ্রনাথের হয়েছিল । মাঠের সবরের সাধনায় তিনি সহজসিদ্ধ হয়েছিলেন । 
রবীন্দ্রনাথ রঙে-রসে যে আনন্দের ডালি আমাদের জদ্য সাজিয়ে রেখে গেছেন, তার 
মধ্যে তিনি নিজের মনটিকেও যথ। সম্ভব পুরে দিয়ে গেছেন । আমাদের মনে যে তার 
মনের স্পর্শ হয়ত কিছু কিছু লাগবে চিরকাল না হোক অন্ততঃ দীর্ঘকাল ধরে সে করুণ 
আশা তার মনের কোণে ছিল । গান ও কবিতার মধ্যে তার ইঙ্গিত বারবার পাওয়া যায় । 
দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি__ 
বরষ ফুরায়ে যাবে, ভুলে ষাবে জানি । . 
তবু তো ফালস্তন রাতে এ গানের বেদনাতে 
আখি তব ছলছল, এই বহু মানি ॥ 
স্বতিরক্ষার সমারোহে তার যে বিদ্বেষ ছিল তার.স্পষ্ট আভাস রয়েছে পরিশেষের 
'দিনাবসান' কবিতাটিতে। কবিতাটি পড়লে কোনে রবীন্দ্র স্থতি সভায় যেতে মন 
সরে না। | 
বাঁশি যখন থামবে ঘরে, 
নিববে দীপের শিখা, 


৩৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


এই জনমের লীলার পরে 
পড়বে যবনিকা, 
সেদিন যেন কবির তরে 
ভিড় না জমে সভার ঘরে, 
হয় না যেন উচ্চস্বরে 
শোকের সমাপ্সোহ ; 
সভাপতি থাকুন বাসায়, 
কাটান্‌ বেল! তাসে পাশায়, 
নাই বা হোলো নানা ভাষায় 
আহ উন্ত ওহে] । 
নাই ঘনালে! দল-বেদলের 
কোলাহলের মোহ ॥ 


আমার স্মৃতি থাকৃনা গাথা 
আমার গীতিমাঝে, 
যেখানে এ ঝাউয়ের পাতা 
মর্মরিয়া বাজে । 
যেখানে এ শিউলিতলে 
ক্ষপহাসির শিশির জ্বলে, 
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে 
কিরণ-কপা-মালী ; 
যেথায় আমার কাজের বেলা 
কাজের বেশে করে খেলা, 
যেথায় কাজের অবহেল। 
নিভৃতে দীপ স্বালি 
নান। রঙের স্বপন দিয়ে 
ভরে বধপের ডালি ॥ 
তার স্থতি জেগে উঠবে প্রকৃতির পরিবেশে । তীর স্মৃতি ভেসে উঠবে তার গানে, 
তার স্মতি হয়ত আরও কিছুকাল টিকে থাকবে তার শান্তিনিকেতনে যেখানে তিনি দিনে 
| বেলায় কাজের খেল! খেলতেন, রাত্রিবেলায় 'নান! রঙের স্থপন 'দিয়ে কূপের ডালি” ভরতেন । 


রবীজ্রনাথ জন্মেছিলেন পরিপূর্ণ ব্রহ্মবাদ্দী পরিবেশে । তার প্রথম জীবনে ত্রন্মবাদ 
সত্তার বান্ধ ধর্ম ছিল বলতে পারি। তখনও. ভার নিজস্ব ধর্স খুঁজে পাবার সময় হয়নি । 


সংখ্যা--১ রবীন্দ্র স্মরণ-মঙ্গল ৩৭ 


এই ব্রক্মবাদের সাধনায় একটা মূল আস্থা ছিল ত্যাঞ্গে ও বৈরাগ্যে অর্থাৎ ভোগ 
নিঃস্পৃহতায় । একে নিষ্কামতা বলব না নিঃস্পৃহতাও নয়, এ হল মনের সংযম। 
ত্যাগের মহত্ব রবীন্দ্রনাথের মন সর্বদা টানত। কিন্তু বৈরাগ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত 
ধারণা যে, বানপ্রস্থ অথব। সন্ন্যাস ত1 তিনি মানেননি । পঞ্চাশ বছরে পড়বার আগেই 
তিনি লিখেছিলেন--'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। তাহলে কোন্‌ সাধনে 
কোন্‌ পথে তিনি মুক্তির দিশ! পেয়েছিলেন ; এর উত্তর পাওয়া যায় তৃতীয়বার 
বিলেতে যাবার অব্যবহিত পূর্বে লেখা একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত রচনায় ।_-একটি গানে । 
এমনি করে ঘ্বুরিব দূরে বাহিরে 
আর তো গতি নাহিরে মোর নাহিরে ॥ 
যে পথে তব রখের রেখা ধরিয়া 
আপন হতে কুসুম উঠে ভরিয়। 
চন্দ্র ছুটে, সূর্য ছুটে, সে পদতলে পড়িব লুটে 
সবার পানে রহিব শুধু চাহিরে ॥ 
তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো 
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গে! । 
জলের ঢেউ তরল তানে সে ছায়! লয়ে মাতিল গানে 
ঘিরিয়! তারে ফিরিব তরী বাহি রে॥ 
যে বাশীখানি বাজিছে তব ভবনে 
সহুস। তাহ] শুনিব মধুপবনে । 
তাকায়ে রব দ্বারের পানে, সে তানখানি লইয়া কানে 
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহিরে ॥ 
গানটির প্রবপর্দে কবি বঙ্গতে চেয়েছেন, আমি ধ্যাননিবিষ্ট যোগী বা কায়কল্প 
সাধক নই, আমি পরিব্রাজক, চলাই আমার ধর্স। তারপর তিনটি স্তবকে তিনটি 
ছবি দিয়ে তার ধর্ম ষেকী তা বিশদ করেছেন। প্রথম ছবিতে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে 
চাইছেন যে পরম তত্ব বা চরম সত্তাকে তিনি উপলব্ধি করতে স্বতঃই অপারক । ধ্যানের 
ধনকে নিজের হদয়ে ধরে রাখতে পারেন না। জগৎসংসারে বিশ্বপ্রাণের যে 
রথযাত্রা চলেছে সেই রথধাত্রার তিনি ভক্ত দর্শনার্থী । দ্বিতীয় ছবি থেকে বুঝি 
যে, সমাধিমগ্ন যোশীর অচঞ্চল হৃদয়ে যেমন পরম সত্য, চরম তত্ব, কমলরূপে 
ফুটে ওঠে তেমন তার নয় । তার মুগ্ধ চিত বিশ্বপ্রাপের রথের চক্রচিহণ ধরে 
ধাবমান । স্থিরজল সরোবরে পদ্ম ফোটে, চঞ্চলভ্রোত নদীতে পদ্ম ফোটে না। 
অচঞ্চল চিত্ত যোগীর, স্থির চিত্ত কমলে ব্রন্ের স্বরূপ প্রতিবিষ্বিত হয়, ভার চঞ্চল 
চিত্ত যেন স্রোতের জল, তাতে ব্রন্ষ-অধির্ঠিত কমলের স্পট ছবি পড়ে না, শুধু ভাঙ। 
ভাঙ। ছায়া! পড়ে । সেই ছায়াটুকু নিয়েই ভার হৃদয় যেন গানের তরী বেয়ে চলেছে 
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জীবন-আ্রোতে, সব কিছু দেখতে দেখতে । তৃতীয় ছবির বক্তব্য, তাঁর ধ্যানের ধন, 
্রন্ম বা বিশ্বপ্রাণ, শ্রোতও বটে, স্রোতের উৎসও বটে। গানের তরী বেয়ে যেতে যেতে 
সেই উৎসের কলধ্বনি হয়ত একদিন শোনা যাবে । তখন তিনি সেই কলধ্বনি তার 
গানের স্বরে ভরে দিয়ে গেয়ে গেয়ে বেড়াবেন চরম মুহূর্তের প্রত্যাশায় । 
রবীজ্রনাথের অধ্যত্বআকুতির প্রকাশ যে তার গানে সেকথা অনেক আগেই 

বলেছেন তিনি । আবার স্মরণ করুন গীতাঞ্জলির 'জগতে আনন্দ যজ্কে আমার 
নিমন্ত্রণ' গানখানি। 

নয়ন আমাঘ রূপের পুরে 

সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে, 


শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন। 
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার 
বাজাই আমি ধীশি-_ 
গানে গানে গেঁথে বেড়াই 
প্রাণের কান্না হাসি । 


রবীক্সনীথের আ'ত্মচিন্তায় মুক্তির স্বরূপ কী £ 
বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সেআমার নয়, 
অনন্তবন্ধন মাঝে মহানন্দময় 
লভিব মুক্তির স্বাদ । 
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে ভ্বলিয়া 
প্রেম মোর মৃক্তিরূপে উঠিবে ফলিয়৷ ॥ 


এতে] হল জীবন থেকে মুক্তি এতো। চরমমুক্তি নয়। চরম মুক্তি হল বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে 
স্বাধীন মুক্তি, মোহমৃক্তি। তার চিন্তায় যে চরম মুক্তি কীরকম ছিল তার কিছু নির্দেশ 
রয়েছে পরবর্তী কালের একটি গানে । 


আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে, 

আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে ॥ 

দেহ মনের সুদ্বর পারে, হারিয়ে ফেলি আপনারে 
গানের স্বরে আমার মুক্তি উধ্র্বে ভাসে ॥ 

আমার মৃক্তি স্বজনের মনের মাঝে, 

£খ বিপদ-তুঙ্ছ-কর। কঠিন কাজে । 

বিশ্বধাতার যজ্ঞশাল, আত্মছ্োমের বহিন্বাল1-- 

জীবন যেন দিই আভূতি মুক্তি আশে ॥ 


সংখ্যা-_-১ রবীন্দ্র স্মরণ-মঙ্গল ৩১ 


রবীজ্জনাথ যে জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন না, এই অস্তরঙ্গ গানটি তার এক বড় প্রমাণ । 
এই গানটির যে অর্থ আমি বুঝি ত1 হল ম্বত্যুর চরম মুহূর্তে আনন্দের বিস্ফুরণে বিশ্বপ্রাণের 
মধ্যে ছড়িয়ে পড়া। যে প্রাণ তার মত্যকায়ায় অধিষ্ঠিত ছিল, মৃত্যুর পরে তা আকাশে 
আলোয় আলোয় বিচ্ছুরিত হবে, ধুলায় ধুলায় বিকীর্ণ হবে, ঘাসে ঘাসে রোমাঞ্চিত হবে । 
এই হল দৃশ্যতুবনের কথা । অদৃশ্য ভুবনে তা অনিবচনীয় রূপে সবত্র ব্যাপ্ত হবে, সকল 
মানুষের মনে ঝংকার তুলবে, সকল কঠিন কাজে, মহৎ ত্যাগে উদ্দীপনা যোগাবে । এই 
ভাবে তার মুক্তি মানে সর্বব্যাপী অস্তিত্বে জন্মলাভ । 

নিজের অধ্যাত্ম-ভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে কবিতায় গানে নানাভাবে বার 
বার বলেছেন। আমি এই আলোচনায় শুধু তার গানকেই ধরেছি । কেন, তা বলে 
আজকের প্রসঙ্গ শেষ করি । প্রবন্ধে, শান্তিনিকেতনের ভাষণে, চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ য1 
বলেছেন তা উপস্থিত ব্যক্তিদের, সমসাময়িকদের বোঝাব।র জন্যে । কবিতায় যা প্রকাশ 
করেছেন তা বঙমান ও অনাগত বৃহত্তর পাঠকদের জন্যে । গানে যা গেয়েছেন তার 
অধিকাংশই নিজের জন্যে। তাই গানে তার অধ্য'ত্মচিত্তার প্রকাশ অকুষ্টিত এবং নির্বাধ, 
কোন রকম তত্বকথার সংশ্লেষবজিত । রবীন্দ্রনাথের অন্তর তার গানেই অবারিত হয়েছিল, 
একথা নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন। (২৬।১।৮০ তারিখে পরিষদ্-মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ)। 


জ্ঞানেশ্বরী--জ্ঞানদেব বিগাঁচিত ॥ অনুবাদ : গিরগশচন্দ্র দেন ২০০০ 
অস্থৃতান্ুভব ও চা্দেব-পাসগ্তী-জ্ঞানদেব বিরচিত ॥ 

অনুবাদ 2 গিরীশওল্ সেন ৮:০০ 
জীবনলীলা- ক্কাক। সাহেব কলেলকর ॥ অনুবাদ £ প্রয়রঞ্জন সেন ৯০০০ 


বাণভ্টের আত্মকথা -হাজারগ প্রসাদ ছ্িবেদন ॥ অনুবাদ £ প্রিয়রঞ্জন সেন ৫৫০ 
চৈতন্তচব্লিতাম্বৃত__কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত ॥ সুক্মার সেন সম্পাদিত ৯০:০০ 


বৈষ্ণব-পদাবলী (২য় সংস্করণ )-_সুকুমার সেন সম্পাদিত ৩:৫০ 
ভারতচজ্ মদনমোহন গোস্বামী কর্তৃক সংকাঁলিত ও সম্পাদিত ৩০০ 
মনসামক্জল--কফেতঞ্দাস ক্ষেমানন্দ ॥ বিজনাবহারণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত ও 
| সম্পাদত ৩০০ 
(৮1. 


আট 


সাহিত্য অকাদেমি 


রবাজ্মভবন . রবাীজ্ম সরোবর স্টেডিয়াম ২৯, হ্যাডস রোড 
৩৫, ফিরোজশাহ রোড রক বি, কাঁলিফাত। ২৯ মাদ্রাজ ৬ 
নিউ দিজ৭-১ 


১৭২, নঈরগাও ক্রুশ রোড, (দাদার) বোম্বাই ১৪ 


আফগানিস্থানে প্রাপ্ত ত্রাঙ্গীলেখযুক্ত শৈনমুর্তি 
শ্রীদীনেশ চক্র সরকার 


গত বংসর ১৮ই মে, আমি পাটন! যাদৃঘরের অধ্যক ডক্টুর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত- 
মহাশয়ের একখানি চিঠি পাই। চিঠির সঙ্গে তিনি কোন প্রস্তর মৃত্তির লেখসমন্থিত 
পাদপীঠের একখানি ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছিলেন। ডক্টর গুপ্ত জানাইয়াছিলেন যে, 
১৯৭১ দালের জানুয়ারী মাসে তিনি জাপান পরিভ্রমণে পিয়াছিলেন ; সেখানে ক্যোতো। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ব বিভাগের অধ্যাপক তাহাকে এ মৃণ্তিলেখটির পাঠোদ্ধারে সাহাষ্য 
করিতে অনুরোধ করেন । গুপ্তমহাঁশয় আরও জানান যে, 'কিছু কাল পূর্বে জাপানী 
পুরাতাত্বিকগণের একটি দল আফগানিস্থানে এ মৃত্তিটি আবিষ্কার করিয়াছিল । আমি 
তখনই তাহাকে জানাইলাম যে, লেখটিতে ব্রন্দা, বিশু ও শিব এই ত্রিমুপ্তির উল্লেখ আছে। 
কিছুদিন পর আমি আফগানিস্থানের এ মৃর্ভিলেখটি সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখি 
এবং উহ! ২১৮৭২ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও 
₹স্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত উচ্চগবেষণ৷ কেন্দ্রের মাসিক আলোচনাচজ্ধের অধিবেশনে 
পঠিত হয়। উহার কয়েক মাস পরে ডক্টর গুপ্ত মৃষ্ঠিটর সম্পর্কে আমাকে আরও 
কিছু বিবরণ দেন । তিনি ক্যোতো বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ব বিভাগের যে অধ্যাপকের 
নিকট ফোটোগ্রাফটি পাইয়াছিলেন, তাহার নাম তাকায়াস্ব হিগুচি। তাহারই নেতৃতে 
জাপানীর1 কাবুলের কিছুট৷ উত্তর দিকে অবস্থিত তাপাস্কান্দার নামক স্থানের টালাতে 
খননকাধ্য চালাইয়। শিলামুগ্ডিটি আবিষ্ক'র করে। ক্কন্দের সহিত উমামহেস্বরের মৃত্তি 
মার্বেল প্রস্তরে ক্ষোদিত। প্রস্তর খণ্ডটি ৮১:৫ সেন্টিমিটার উচ্চ ; উহ! প্রস্থে ৪২ সেন্টিমিটার 
এবং বেধ বা গভীরতায় ১৮ সেন্টিমিটার । উহা! খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়; কিন্ত 
খণ্ডগুলিকে জুড়িয়া মোটামুটি সম্পূর্ণাঙ্গ করা গিয়াছে । মহেশ্বর বৃষের পৃষ্ঠে 
কিছুট। দক্ষিণ পার্খে হেলিয়া সমাসীন। তাহার দক্ষিণ পদ নিয়দিকে লগ্বিত, বাম পদ 
বৃষের পৃষ্ঠে শায়িত। তাহার চারিহস্ত। বামদিকের নিম়্হন্ত উমার স্কন্ধে স্যস্ত ; বাম 
উর্ধহ্‌ন্তে অিশূল, উহ! উমার মাখার উপর দিকে দেখ! যায়। দক্ষিণের উর্ধহত্ত ভগ্র; 
বামহন্ত জানুর উপর স্থাপিত । মহেশ্বরের বামদিকে উমা তাহার দিকে হেলিয়া ত্রিভঙ্গ 
মৃণ্তিতে দণ্ডায়মানা। তাহার নিকটে বামদিকে বালক স্বন্দ। মৃত্তিটির স্থানে স্থানে লাল, 
নীল এবং কৃষ্ণবর্পের ব্যবহার দেখ যায় । 
ডক্টর গুপ্ত আমাকে আরও জানাইজেন যে, ইতিমধ্যে জাপানী পণ্ডিত মেইজি 
ম্ামাদ] লেখটির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন এবং তাহার পাঠ /১101)850105108] 90৬৩ ০: 
₹১০০০ 00701918105 10 4১121180150917, 1970, সংজ্ঞক গ্রস্থে প্রকাশিত হইয়াছে। 
তিনি আমাকে জাপানীপপ্ডতিত কর্তৃক উদ্ধত মৃত্তি লেখটির পাঠও পাঠাইজেন। আমি 
দেখিলাম যে, উহাতে অসংখ্য ত্বল এবং উহ্থার কোন অর্থকরাও সম্ভব নহে। 


সংখ্যা--১ আফগানিস্থানে প্রাপ্ত ব্রান্মীলেখযুক্ত শৈর্বমৃত্তি ৪১ 


কিছুকাল পূর্বেব আমি আফগানিস্থানে আবিষ্কত একটি গণেশ মৃত্তিতে উৎকীর্ণ 
লেখের পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহা কারুলের দক্ষিণে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত 
গার্দেজ নামক স্থানে পাওয়। গিয়াছিল । বর্তমানে মুণ্তিটি কাবুলে পামির সিনেমাত্র নিকট- 
বর্তী পীর রতননাথের দরগায় পুজা পাইতেছেন। এই মৃত্তির লেখট ষষ্ট-সপ্তম শতাব্দীর 
ব্রান্মী লিপিতে উৎকীর্ণ । স্কান্দারের শৈবমৃত্তির' লেখটিও উহার অনুরূপ । ছুইটি লেখেরই 
অক্ষর অতি সুন্দরভাবে ক্ষোদিত; কিন্তু বর্তমান লেখটিতে অক্ষরের গঠনে ক্রুটি আছে। 
স্কান্দারের মুর্তিলেখে মাত্র তিনটি পংক্তি উকীর্ণ আছে। ইহাতে অনুস্টৃভ 
ছন্দে রচিত দুইটি শ্লোক দেখা যাঁয়। শ্লোকছয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি গদ্য বাক্য 
রহিয়াছে । অক্ষর গঠনের ক্রটর জন্য দ্বিতীয় শ্লোকটির পাঠোদ্ধার ও অর্থবোধ দুরূহ । 
আমি লেখটির যে পাঠোদ্ধার করিয়াছি, তাহা নিম্ববূপ ।-- 
১। একমৃত্তিস্ত্রিধ! জাতা৷ ত্রন্মা বিধু্মহেশ্থরঃ (৯) 
কর্তা বি- 
২। মু ক্রিয়! ক্রন্মা কারণত্ত মহেশ্বরঃ ॥ 
উক্তঞ্চ ভগবত] মহাদেবেন (*) 
যথাগ্নিমভিপ্রক্ষিপ্য বিশোধনোপলক্ষপম্‌ । 
৩। কৃত্বাহং চৈব বিঞুশ্চ ব্রহ্মা চ নিরয়ং গতাঃ ।। 
প্রথম শ্লোকটির অর্থ বোধে অসুবিধা নাই । উহ্থাতে বল! হইয়াছে যে, ঈশ্বর এক; 
কিন্ত তিনি ব্রন্মা, বিষুঃ এবং মহেস্বর--এই তিন মুস্তিতে প্রতিভাত হন। তাহাদের মধ্যে 
বিষ্ণু, কর্তা, ব্রন্মা ক্রিয়া এবং মহেশ্বর কারণ। আমর] সাধারণতঃ দেখিতে পাই, ব্রন্মাকে 
সৃষ্টিকর্তা, বিফ্ুুকে পালনকর্তা এবং শিব অর্থাৎ মহেস্বরকে সংহা'রকর্তা বলা হয়। কিন্ত 
এখানে মনে হয়, ব্রন্মাকে সৃষ্টি এবং বিয়ুঃকে সৃষ্টিকর্তা ও শিবকে সৃষ্টির কারণ বলা 
হইয়াছে । উহার পর ভগবান মহাদেব অর্থাৎ শিবের উক্তি বলিয়া দ্বিতীয় ক্লোকটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে । সম্ভবতঃ এই শ্লোকে বলা হইয়াছে য়ে, একবার আত্মশুদ্ধির জন্য ব্রল্মা, বিশু 
এবং শিব আপনাদিগকে অগ্রিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তিন জনকেই 
নরকে যাইতে হইয়াছিল । শ্লোকটি কোন পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্ুক্ত বলিয়া 
বোধ হয়। 
জাপানী পণ্ডিত মেইজি য়ামাদ] লেখটির যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, আমরা নিষ্ষে 
তাহাও উদ্ধত করিলাম । 
১। একমুত্ি ত্রিবাসন' ব্র্মা বিসুর্মহেশ্বরঃ 
কর্তা বি- | 
২। সঃ ক্রিয়া ব্রন্না কারণ তৃ মহেশ্বরঃ 
উক্ত চ ভগবত মহাদেবেন 
য (দ,দ্ব) পিমতিমু দিস্যবি(ং স,ন্ত) রং নে (নো, তেনো) পলভ্যতে (বা, থা) 
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৩। ত (দ্ব) হং দৈব বিছুষ্য ব্রন্মা চ নিলয়ং গতা 

এই পাঠে ক্ষুদ্র ক্ষু্র ক্রটি অনেক | প্রধান ভূলের মধ্যে প্রথমপংক্িতে “ত্রিবাসন।' 
অর্থ্ীন। দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমার্ধের কোন অর্থবোধ সম্ভব নহে। উহার দ্বিতীয়ার্ধে 
“দৈব”, “বিষ্ুঃস্ত', এবং “নিলয়্ং,, অর্থহীন ভ্রান্তপাঠ্ । 

আমি যখন জেখটির পাঠোদ্ধ।র করি, তখন আমার ধারণ। হইয়াছিল যে, উহা ব্রহ্মা, 
বিষণ ও শিবের ত্রিমৃত্তি সংবলিত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু এখন শুনিতেছি যে, 
এ ফলকে উমা ও স্কন্দের সহিত মহেশ্বরের মৃত্তি আছে; ব্রন্মা, বিষুঃ ও মহেশ্বরের মৃত্তি 
নহে। যাহা হউক, যিনি এ মৃত্তি নিন্মণীণ করান, তিনি অবশ্যই পৌরাণিক হিন্দ্রধ্মেরি 
অনুবর্তী ছিলেন এবং শিব, উমা, স্কন্ধ, ব্রন্া ও বিষু৪--সকলের প্রতিই শ্রদ্ধা পোষণ 
করিতেন । তবে শিবকে তিনি অন্যান্ত দেবত। অপেক্ষা! উচ্চাসন দিতেন বলিয়া বোধ হয়। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ্ৎ 


গ্রন্থছ-বিক্রয় বিভাগ 
গ্রস্থবিক্রয়় বিভাগ প্রত/হ ৯টা হইতে ৬টা পর্যস্ত খোলা থাকে । বুহস্পতিবার 
ও অন্যান্য ছুটির দিন বন্ধ থাকে । 

কমিশনের হার 


পরিষদৃ-সদস্য, পুস্তক বিক্রেত৷ ও গ্রন্থাগার পক্ষে 
১--৪৯৯ টাকা পর্যন্ত ১৯৫% 
&০০--৯৯৯ ১» পর্যন্ত ২০০%. 
৯০০০ এবং তদৃধ্ব », ২৫% 


সরবক্ষেত্রে প্রেরণ খরচ স্বতন্ত্র এবং তাহ। ক্রেতাকে বহন কারিতে হইবে । ভিঃ পিঃ 
পিঃর ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ মূল্য আগ্রম প্রেরিতব্য । 


ভালরতকোষ 
১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । 


মুল্য 8 ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম খণ্ড ২০০০ (কুড়ি টাকা ) [হিসাবে প্রত খণ্ড, 
৪র্থ খণ্ড ৯০০০ 


আগ্রিম মৃল্য পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরণ করা যাঁয়। অনুযুন ১০ খণ্ড লইলে 
গ্রন্থ-বক্রেতাদের ১০% কমিশন দেওয়া হয় । 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


২৪৩/১, আচার্য প্রফ্ুলপচন্দ্র রোড 
কাঁলকাতা--৬ 
ফোন--৩৫-৩৭৪৩ 


পনিষ€ সংবাদ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যা জন্ম-শতবাধিকী ॥ 

গত ১৮ চৈত্র, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ (ইংরাজী ১ এপ্রিল, ৭৩) রবিবার, অপরাত্ সাড়ে 
পাঁচ ঘটিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে কথা-সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
জন্ম-শতবাধিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক 
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 

বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতকুমারের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া ডক্টর 
চট্টোপাধ্যায় বলেন প্রভাতকৃমার ছিলেন বাংল। গল্প-সাহিত্যের সার্থক দপকার। পাশ্চাত্ত) 
সাহিত্যে নিষ্াত প্রভাতকুমার বাংল! গল্প-সাহিত্যে এক নুতন অধ্যায়ের সুচনা করেন । 
প্রভাতকুমার জীবনের সহজ-সরল-দিকগুলি লইয়! যে সব অনবদ্য গল্প রচন1 করেন তা 
একালের গল্পরসিকদেরও চরিতার্থ করে । তিনি তাহার গল্পগুলিতে তত্ব বা জীবনদর্শনের 
অবতারণ। করেননি সত্য-_কিস্তু হাস্য-কৌতুক-বিধাদ প্রেম-স্্েহ-ভালবাসায় তাহার গল্প 
সমূহ অনাবিল আনন্দের নিঝ/“র হইয়াছে । ডঃ চট্টোপাধ্যায় দুঃখের সঙ্গে বলেন একালের 
গল্পরসিক পাঠক সমাজ প্রভাতকুমারের গল্সসাহিত্যের সঙ্গে সম্যক পরিচিত নহেন। 
প্রসঙ্গতঃ ডক্টর চট্টোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের জীবনের কয়েকটি অজ্ঞাত তথ্যের বিবরণ বিবৃত 
করেন। লগুনে রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে প্রভাতকৃমারের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়__মডার্ণ 
রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া! তিনি তাহা পরিবেশন 
করেন। এতদ্বযতীত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দিকটিও তিনি 
উল্লেখ করেন । তিনি বলেন যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ প্রভাতকুমারকে তাহার স্বৃত্যুর 
অব্যবহিত পুর্বে সহকারী সভাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়। তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিয়াছিল। পরবর্তীকালে পরিষদ্‌ প্রকাশিত সাহিত্য সাধক চরিতমালায় প্রভাতকুমারের 
একটি জীবনচরিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার রচনাদির পুনঃপ্রকাশ এবং জনসাধারণের 
মধ্যে তাহার রচনাদির সলভ সংস্করণের গ্রন্থ প্রচারের প্রতি ডঃ চট্টোপাধ্য।য় বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেন । প্রভাতকুমার বাংলা সাহিত্যের নবযুগের যে অধ্যায়ে আবির্ভূত হন-_- 
বিশ্বসাহিত্য সভায়-পেরিক্রিসীয় এথেন্দ ও এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য এই যুগের সঙ্গে 
কেব লমাত্র তুলনীয় বলিয় তিনি মন্তব্য করেন। 

প্রভাতকুমারের এই জন্ম-শতবাধিকী স্থতিসভায় শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য 
“প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ” শীর্ষক একটি গবেষণাধ্মী মনোজ্ঞ নিবন্ধ পাঠ করেন । 
প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক ও কবি বলাইঠাদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল ) প্রভাতকুমারের উপর 
লিখিত আর একটি চিত্তাকর্ষক নিবন্ধ পাঠ করেন। এতদ্বতীত প্রভাতকৃমারের জীবন ও 
সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত ও ভজ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীধীরেজ্্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । অতঃপর শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য 
পরিষদের পক্ষে সভাপতি মহাশয়-__বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং সমবেত সুধী ও সজ্জনবৃন্দের 
উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভজ হয়। 
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রবীজ্ঘ-জন্মোৎসব 

গত ২৬শে বৈশাখ, ১৩৮০ (৯ মে, ১৯৭৩) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথের ১১২তম জন্মোংসব উদযাপিত হয় । পরিষদ আয়োজিত জনসমাকীর্ণ এই 
সভায় পৌরোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক ডঙ্ঈর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 

এবারের রবীলক্ জন্মেংসবকে আকর্ষণীয় করার ব্যাপারে পরিষদের অন্যতম ন্যাস- 
রক্ষক শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা ছিল প্রধান। কিন্তু তিনি রবীন্দ্র জন্মতিঘির 
পূর্বাহছ্েই অসুস্থ হইয়া নাসিং হোমে স্থানাস্তরিত হন। সভারস্তের পুবেই পরিষদ সম্পাদক 
শ্রীমদনমোহন কুমার এই অনুষ্ঠানের একমাত্র বক্ত। শ্রীসৌমন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকন্মিক 
পীড়িত হওয়ার সংবাদ এবং তজ্জনিত অনুপস্থিতির কারণ 'বর্ণন1 কিয়া পরিষদের পক্ষ 
হইতে শ্রীঠাকুরের সত্বর আরোগ্য কামনা করেন। 

বৈতানিক শিল্পীগো্ঠী পরিবেশিত “হে নৃতন দেখ দিক আর বাঁর জন্মের প্রথম শুভ 
ক্ষণ, সঙ্গীতথানির মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্মোংসব সভার সুচন। হয়। টৈতানিক শিলীগোঠীর 
রবীক্সঙ্গীত পরিবেশন ছিল এই সভার অন্যতম আকর্ষণ 

সভাপতি শ্রীম্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার সুদীর্ঘ ভাষণে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও 
সাহিত্যের মনোজ্ঞ আলোচনা করেন । রবীন্দ্রনাথ কি অর্থে “বিশ্বকবি শ্রীচট্টোপাধ্যায় 
এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন । তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বিশ্বসাহিত্যে বঙ্গভাষ। 
অপূর্ব গৌরব ও মহিমা লাভ করিয়াছে । প্রাসঙ্ষিকভাবে শ্রীচট্োপাধ্যায় কবিগুরুর সঙ্গে 
কানার দীর্ঘ যোগাযোগের কাহিনী বিবৃত করেন । রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও সান্নিধ্যলাভকে 
তিনি তাহার জীবনের পরম সম্পদ বলিয়া অভিহিত করেন। | 

সভায় স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ শ্রীনুকুমার সেন । রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখিত এই 
নিবন্ধে ডক্টর সেন রবীন্দ্র জীবনদর্শনের বনু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা! করেন। 
আ্ীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) আর একটি স্বরচিত নিবন্ধ পাঠ করিয়া সভাস্থ. 
সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। অতঃপর অধ্যাপক শ্্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞভাষণ প্রদান করেন । বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠীর সমাপ্তি 
সঙ্গীতের পর ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত-_-স্ভাপতি, অতিথিবৃন্দ, বৈতানিক শিল্পীগোষ্ঠী 
এবং সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। 

বন্ধিম জগ্মোতসব / 

গত ১৬ আষাট ১৩৮০, রবিবার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে খাষি বন্িমচজ 
চট্টোপাধ্যায়ের ১৩৫তম জন্মোংসব প্রতিপালিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ইতিহাসাচার্ষ 
জীরমেশচত্দ্র মজুমদার । জনসমাকীর্ণ এই সভ। প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ, সাহিত্যালোচনা 
প্রভৃতির মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হয়। বেশ কয়েকবংসর বিরতির পর পরিষদ আয়োজিত 
বঙ্কিম জন্মোৎসব অনুষ্ঠান উপস্থিত সী ও সজ্জন বৃন্দের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও তাংপর্যপুর্ণ 
বিবেচিত হুয়। 


সংখ্যা--১ পরিষং সংবাদ 6৫ 


শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় “বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্যপোৌরাণিকতা” শীর্ষক একট 
মূল্যবান নিবন্ধ পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি আচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 
সভাপতির অভিভাষণ রূপে “মৃগপ্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র” নামক অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও 
তথ্য সম্বন্ধ একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। “বঙ্কিমতর্পণ” শীর্ষক স্বরচিত কবিতাপাঠ করেন 
শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 

বঙ্কিমসাহিত্যের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীসৃধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
্রীস্বদেশভৃষণ ভূঞা। শ্রীসৃধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 17৮৮ 80881 6১109 
৮০ 0%ড% প্7)019 610] 6০-00110৬% উক্তিটি গোখেলের। কিস্ত গোখেলের পূর্বেই 
শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধে সর্বপ্রথম এই বাণী উচ্চারণ করেন । 
তিনি শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে খষি বঙ্কিমের মনস্থিত1 বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক 
স্বদেশভৃষণ ভূঞা বাংলার নবজগরণের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক অবদানগুলির 
যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা করেন। 

পরিষদ সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এক নাতিদীর্ঘ 
ভাষণে বর্তমানযুগে বঙ্কিমসাহিত্যচর্চার উপযোগিতা সন্ধদ্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। 
তিনি আশ প্রকাশ করেন যে এ যুগেও এই লক্ষ্যভ্র্ট জাতি বস্কিমচন্দ্রের জীবন ও 
সাহিত্যালোচনার দ্বারা উপকৃত হইতে পারে । অগ্রজপ্রতিম ইতিহা'সাঁচার্য শ্রীরমেশচন্দর 
মজুমদার পরিণত বয়সেও এই বঙ্কিম জন্মেংসব অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলন্কত করায় 
শ্রীচট্রোপাধ্যায় পরিষদ সভাপতিরূপে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন । শ্রীচট্টোপাধ্যায় 
আচার্য মজুমদার ও শ্রীঅসিতকুমার বন্দেঠাপাধ্যায় পঠিত নিবন্ধ দুটি সম্পর্কে সপ্রশংস 
উল্লেখ করিয়৷ পরিষদ আয়োজিত বঙ্কিম জন্মোৎসব সভা সাফল্যমপ্ডিত করার জন্য উপস্থিত 
সকলকেই সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন । বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে তিনি 
সাহিত্যানুরাগী সকলকেই পরিষদের উজ্জীবনে সহযোগী হইত আহ্বান ভ্ভাপন করেন। 


গবেষণা বৃত্তি 


দানবীর মতিলাল শীল মহাশয়ের দৌহিত্র বংশীয় শ্রীমৃক্ত কালিদাস মল্লিক ( এটনি ) 
মহাশয় সৃষ্ট “কালিদাস মল্লিক চ্যারিটেবল্‌ ট্রা্ট” হইতে সাহিত্য পরিষদে বাংলা ভাষা! ও 
সাহিত্য বিষয়ে “আরতি মল্লিক” গবেষণা বৃত্তি প্রবর্তনের জন্য মাসিক পাঁচশত টাক! অনুদান 
গ্রহণের একটি প্রস্তাব পরিষদ সভাপতি আচার্ষ শ্রীন্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকট হইতে পাওয়। যায়। গত ২৬শে বৈশাখ তারিখে কাধ নির্বাহক সমিতির অধিবেশনে 
এই অনুদান গ্রহণের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই অনুদানের জন্য দাতা 
শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক মহাশয়কে ধন্যবাদ ও অভিনন্দনও জ্ঞাপন করা হয়। ইহার পর 
সাধারণ মাসিক অধিবেশনে ইহাই স্থির হয় যে কালিদাস মল্লিক চ্যারিটেবল্‌ ট্রাঞ্টের এই 


৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


মাসিক অনুদান হইতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্রাতকোত্তর গবেষণার জন্য মাসিক 
২৫০ টাকার দ্বইটি বৃত্তি দুইজন গবেষককে দেওয়া হইবে । 
এই সঙ্গে রামকমল সিংহ গবেষণ। বৃত্তি নামে মাসিক ১৫০ টাকার আরও একটি 
অনুরূপ বৃত্তি প্রবর্তনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক স্বর্গত রামকমল 
সিংহের স্মতিরক্ষার জন্য পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট রামকমল স্মৃতিরক্ষা! তহবিলের জন্য সংগৃহীত 
২৫,০০০০০ টাকার স্থায়ী আমানতের সুদ হইতে এই গবেষণ। বৃত্তির ব্যয় নির্বাহ হইবে 
ইহাই স্থিরীকৃত হয়। 
“আরতি মল্লিক” ও “রামকমল সিংহ” গবেষণা বৃত্তির জন্য উপযুক্ত প্রার্থাদের নিকট 
হইতে আবেদন পত্র আহ্বান করা হইয়াছে । কার্ধনির্বাহক' সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত একটি 
বিশেষ সমিতিকে উপযুক্ত প্রার্থী তথ গবেষণার বিষয় নির্বাচনের ভার অর্পশ কর] হইয়াছে । 


পশ্িষ সেবায় ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রমদান 


বাঙলার মহাপুরুষদের স্পর্শপৃত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির দীর্ঘকাল যাখং 
অর্থাভাবে সংস্কার কর] হয় নাই । ছুই লক্ষাধিক পুস্তক ও প্রায় এক সহস্র চিত্র সংরক্ষণের 
জন্য উপযুক্ত স্থানের ও উপকরণের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন । ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে 
পরিষং-সম্প।দক এই কার্ষে সহায়তার জন্য বাঙলার ছাজসমাজের নিকট আবেদন করেন 
এবং কলিকাত' বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় শ্রম প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের নিকট পরিষদের বিভিন্ন 
কার্ষে ছাত্রশ্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন । কল্সিকাঁতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় শ্রম 
প্রকল্পের গুরুদাস কলেজ ইউনিটের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ পরিষদ-মন্দিরের রমেশ-ভবনের সুপ্রশস্ত 
সভাকক্ষ সংস্কারের কার্ষে ৭ বৈশাখ ১৩৮০ হইতে প্রায় তিন সপ্তাহ কাল ধরিয়] শ্রমদাঁন 
করেন । ছাত্রছাত্রীদের সহায়তার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে প্রথম দিন সাত টাকা রোজে 
একজন রাজমিস্ত্রী এবং চারি টাকা রোজে একজন মজুর নিয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় দিন 
স্বেচ্ছাসেবকেরা পরিষদের দৈনিক এই এপার টাক ব্যয় বন্ধ করিবার জন্য রাজমিস্ত্রী ও 
মজ্বুরকে বিদায় দেন এবং নিজেরা বাঁশের ভারা বাধিয়া, দেওয়াল মাজিয়া ঘষিয়া, যাবতীয় 
উপকরণ বহন করিয়া চুপকাম ও রঙ্ডের যাবতীয় কাজ ফরেন। হলঘরের পুরাতন 
ছবিগুলিকে নামাইয়া সষতে পরিষ্কার করিয়া, প্রত্যেষ্ক ছবির পিছনে বাদামী কাগজ 
লাগাইয়া], নুতন রিং ও তার দিয়! বীধিয়া টাঙাইয়া দেন। পরিষদমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 
মনীষী ও মহাপুরুষদের শ্বেতপ্রন্তরের বেদী ও মমরমৃত্তিগুলি মালিন্যমৃক্ত করিয়া শোভন ও 
সুন্দরও করেন । আনন্দবাজার পত্রিকার ২৩ ও ২৪ এপ্রিল ১৯৭৩ সংখ্যায় এবং স্টেটসম্যান 
পত্রিকার ২৬ এপ্রিল ১৯৭৩ সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীদের এই কাজের বিবরণ ও চিত্রাদি প্রকাশিত 
হইয়াছে । মন্দির সংস্কার ব্যতীত ইহার] পরিষদ গ্রস্থাগারের গ্রন্থ পক্জীয্ষন কার্ষেও সহায়তা 
করিয়াছেন । 


সংখ্যা--১ গবেষণ বৃত্তি ৪4 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবগঠিত ন্যাসরক্ষক সমিতি 
গত ১৭ই মাঘ, ৯৩৭৯ পরিষদের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে নিম্মলিখিত সদধ্যগণকে 
লইয়া পরিষদের নুতন ন্যাস রক্ষক সমিতি গঠিত হইয়াছে । 
(১) ডঃ শ্রীস্ুকুমার সেন 
(২) শ্রীসৌম্যন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(৩) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, এম্-পি 
(8) শ্রীঅশোককুষার সরকার 
সম্পাদক- আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ 
(৫) ডাঃ বিমলেন্দ্রনারায়ণ রায় 
কোষাধ্যক্ষ__বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং (পদাধিকার বলে) 


রচনাবলী গ্রম্থমাল। 
শিরিশ রচনাবলী 


সমগ্র রচনা চার খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে ২১ নাটক, ৭ গদ্য রচনা [২০:০০] । দ্বিতীয় খণ্ডে ২২ 
নাটক, ২ উপন্যাস, ৬ ছোট গল্প [২০০০]। তৃতীয় খণ্ডে ২২ নাটক, ১৪ গদ্যরচন] [২৫০০] । 


চতুর্থ খণ্ড যন্তস্থ ৷ 
দ্বিজেন রচনাবলী 


সমগ্র রচন]। দুই খণ্ডে । প্রথম খণ্ডে ৬ নাটক, ও প্রহসন, ৫& কবিতা ও গান, ৩ গদ্যরচন। 
[১২৫০] । দ্বিতীয় খণ্ডে ৮ নাটক, ৩ প্রহসন, ৪ কবিতা ও গান, ৩ শদ্যরচন1, ১ ইংরেজী 


কবিতা! [১৫ ০০] । 
মধুসূদন রচনাবলী 


সমগ্র রচনা (ইংরেজি সহ এক খণ্ডে) [১৭৫০] 


দ্বীনবন্ধু রচনাবলী 


সমগ্র রচনা এক খণ্ডে [১৩"০০] 


রমেশ রচনাবলী 


সমগ্র উপন্যাস ডেটি) [৯৩০০] 


বন্কিম রচনাবলী 


সমগ্র রচন। তিন থণ্ডে । প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (৯৪টি) [১৫০০] । দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র 
প্রবন্ধ [৯৭'৫০]। তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র ইংরেজি [১৫০০] প্রতি খণ্ডে জীবনী ও সাহিত্যসাধনা 


আলোচিত 
সাহিত্য সঞসছ্‌ 
৩২এ) আচার্য প্রফুণ্তরচন্দ্র রোড | কলিকাতা-_-৯ 





বিশেষ সুযোগ 
ংল। সাহত্যের ও রবন্দ্র-অনুরাগী পাঠকের সাহত্যরসপিপাসা 
চাঁরতার্থ .করবার সুযোগ সম্প্রসারিত হয় এই উদ্দেশ্তে বিশ্বভারতী- 
প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থে পাঠক ও পুস্তক বিক্রেতাদের বিশেষ 


কমিশন দেওয়া হবে । আগাম রবীন্দ্র জন্মোংসবের পুর পর্যস্ত 
নিম লিখিত গ্রস্থগুলিতে এই সৃবিধা পাওয়ু। ষাবে। 


১। বিচিত্র || ২৩টি বিভাগে রবশন্দ্রনাথের সর্ববিধ 
রচনার বি(চজসংকলন । মুল্য ১৮০০, ২০০০ টাকা 


২। ভারতপথিক রামমোহন রায় ॥ ভারতের 
জাতীয়তাবোধের উদ্‌গাতা, নবয়ুগের পণিকৃৎ, মহাত্মা 
রামমোহনের  জন্মাদ্িশতবর্ষপুতি উপলক্ষে পুনঃ 
প্রকাশিত । মৃল্য ৪.৫০ টাকা 


৩। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাস। |॥ রবাীন্দ্রনাঙ্ের সাহত্যচিন্তা, 
রবীন্দ্র-চণ। এবং রবীন্দ্র পাওুলাপি বিষয়ে বাভজ্ল 
লেখকের মৃন্গ)বান তথ্যথদ্ধরচনা- সংগ্রহ । রবশন্দ্র- 


জজ্ঞাস্স গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে অবশ্য 
সংগ্রহযোগ্য । 


প্রথম খণ্ড ১৫০০, ছ্বিত'য় খণ্ড ২০:০০ 


৪। জ্যোতিরিন্্রনাথের নাট্যসংগ্রহ ॥ ববীন্দ্- 


প্রতিভার উন্মেষে প্রেরণাস্বরূপ, আবাল্যের 
“সাহিত্যের সঙ্গী” জ্যোতারন্দ্রনাথ ঠাকুর-রাঁচিত 
মৌলিক নাটকের সংকলন । ম্ল্য ১৪০০,৯৬০০টাকা৷ 


কমিশনের ছার 
স্বাধারণ ক্রেতা শতকর। ২০'০০ টাকা 
প্বশ্তক বিক্রেত। শতকরা ৩০০০ টাকা 


ন্বিশ্বভাব্তী 


১০ প্রিটোিয়। পরী ॥ কাঁলিকাতা ১৬ 





সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 


ব্েমাসিক 


অশীতিতম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সত্য 
শ্রাবণ-আশ্বিন 
১৩৮০ 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


শ্রীগোরাঙ্গগোগান্র গেনগুণ্ত 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ 


২৪৩/১৯, আচার্য গ্রফুল্চন্দ্র রেড, 
কলিকাতা-_৬ 


॥ পরিষদ্‌ বাঙ্গল| অভিধান ॥ 
আশী বৎসর পুর্বে বাঙলার মনীষীরা “বিবিধ উপায়ে বাঙ্গলা ভাষা .ও সাহিত্যের 
অনুশীলন ও উন্নতি সাধনে"-র উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় স।হিত্য.পরিষদ্‌ প্রতিষ্ঠা! করিয়াছিলেন । 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জগ্য ইহাদের নির্দেশিত সাতটি উপাস্ের প্রথম উপায়টি ছিল 
“্ব।ঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন ।” পরিষদ্‌ প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই 
পরিষদের কয়েকজন সদস্য এই কাঁধে ব্রতী হইয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্র- 
সুন্দর ত্রিবেদী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র রায়, জ্ঞানেজ্্রমোহন 
দাস, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাঙল। ভাষার ব্যাকরণ ও শবক্কোষ সঙ্কলনের 
বু উপকরণ সাহিত্য পঠ্িষং পঞ্জিকায় প্রকাশ করেন। আচার্ধ যোগেশচন্দ্র রায় 
বিদ্যানিধি পনের বংসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বাউল ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান 
সঙ্কলন করেন। ৬০ বৎসর পূরে ১৩২০ বঙ্গীন্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ তাহ দুই খণ্ডে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। বতঙমানে সেই অভিধান দশ্প্রাপ্য। গত ৬০ বংসরে বাঙল? 
ভাষাতত্ব বিষয়ক গবেষণা] এবং বাঙুল! ভাষ! ও সাহিত্যের বিষ্রিত্ বিকাশের ফলে বাঙলা 
ভাষার একখানি পুর্ণাঙ্গ সর্ধাত্মক অভিধান সংকলন আবশ্যক হইয়াছে. 
বাঙ্গল! ভাষার সহ্ত্রবর্ষ বণাপী বিকাশে প্রাচীন, মধ্য ও আ1ধূনিক বাঙলায় যে-সমন্ত 
শব বাঙল! স।হিত্যে-__সাধ্‌ ও চলিত ভাষায় এবং মৌখিক ও আগ্লিক ভাষায় ছিল 
বা আছে সেগুলির একখানি বিরাট পূর্ণাঙ্গ সর্বাত্মক ভাষা বিজ্ঞানসম্মত অভিধান ব। মহা- 
কোষ সঙ্কলনের সঙ্কল্প বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একা শী তম প্রতিষ্ঠা দিবসে (৮ শ্রাবণ ১৩৮০) 
গ্রহণ করা হইয়াছে । এই অভিধানে বিগত সহত্র বংসরে বাঙলা ভাষায় যত শব্দ সাহিত্যের 
ভাষায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষায় ও প্রত্যন্ত প্রদেশের ভাষায় ব্যবহ্থত হইয়াছে 
পেগুলির ব্যাকরণগত পরিচয় ও বিভিন্ন অর্থাদি ছাড়।ও যথালভ্য বৈজ্ঞানিক নিরুক্তি 
ও কাল্লানুক্রমিক সাহিত্যিক, মৌখিক ও আঞ্চলিক প্রয়োগ প্রদশিত হইবে । সুবৃহং 
08914 £118119. 10100101781 র ন্যায় এই অভিধান বাওল। ভাষার প্রামাণ্য অভিধান 
হইবে। 0%1010 68111) [01০1101099 প্রস্ততে ইংরেজ জাতির সমস্ত পণ্ডিত সহায়ত? 
করিয়াছিলেন, তাহাদের সমবেত চেক্ইীয় ইংরেজী ভাষায় প্রামাণ্য অভিধান প্রস্তুত 
হইয়াছিল। বঙ্গভাষার সমস্ত সেবককে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই দুরূহ শ্রমসাঁধ ব্যয়বন্তুল 
কাজে আহবান করিতেছেন। বিপুল অর্থব্য়ে কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা “হিন্দী 
শব্দসাগর' নামে যে বিরাট কো গ্রন্থ প্রস্তুত ও পুনঃ প্রকাশ করিতেছেন তদ্রপ একখানি 
বিরাট পূর্ণাঙ্গ বঙ্গভাষার অভিধান বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ্‌ অর্থবল, লোকবল ও সরকারী 
দাক্ষিপ্যের অভাবে এযাবৎ প্রস্তত ও প্রকাশ করিতে পারেন নাই । বাঙ্গলাভাষার লেখক, 
পাঠক, গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র সমাজের সমবেত চেয় বঙ্গীত্ু সাহিত্য পরিষদ এই কার্য 
সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি । আমাদের পূর্বপুরুষগণ ৮০ বৎসর 
 & পূর্বে যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়৷ ছিলেন এবং আংশিকভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ 
করার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। 


৩/০ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ পাচ বৎসরের মধ্যে এই কাধ সম্পূর্ণ করার সঙ্কল্প গ্রহ” 
করিয়া এই অভিধান সঙ্কলনের তত্বাবধানের ভার জাতীয় আচার্য শ্রীস্বনীতিকুমর 
চট্টোপাধ্যায়. ডক্টর শ্রীদুকুমার সেন ও অধ্যাপক শ্রীমদনমেধহন কুমারের উপর দিয়াছেন। 
তাহার ইতিমধে? অভিধান সঙ্কলনের কার্য আরস্ত করিয়াছেন । 

এই কার্য সম্পূর্ণ করার জন্য বনু স্বুযোগ্য ও একনিষ্ঠ, বৃত্তিভোগী ও অবৈতনিক, 
গবেষক ও কর্মীর প্রয়োজন হইবে। সুখের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিশ্া পরিষদের হিতৈষী 
কয়েকজন ব্যক্তির অনুগ্রহে অভিধান প্রস্ততের জন্য চারিজন বৃতিভোগী গবেষককে অভিধান 
সঙ্কলনের কার্ষে নিযৃক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অনুরাগী বন্থ ব্যক্তি বাঙ্গাল! 
ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলনে সহায়তা ও স্থেচ্ছাশ্রমদু!নের প্রস্তাব করিয়া পরিষদে 
পত্রপ্রেরণ করিফাছেন। বাঙ্গাল।র বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে সকল গবেষক, শিক্ষক, ছাজ ও 
বঙ্গভাষানৃরাগী ব্যক্তি সহায়তা করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সকলের সাহায্য সাদরে গ্রহণ 
করা হইবে । রা 

পরিষদ অর্থ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, অর্থ সংগৃহীত হইলে বৃত্তির সংখ্যা 
বাড়ান হইবে । অভিধান প্রস্ততের ও প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করণ হইবে । 

অভিধান সহ্কলনের কার্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত ৬ হাজার প্রাচীন পুথি 
এবং গত দুই শত বৎসরে বাঙলা 'ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থাদি হইতে শব্দসংগ্রহ ও প্রয়োগের 
নিদর্শন উদ্ধার করিয়া ব্যবহার করা হইবে । পোতঁগিজ পাত্রি মানোএল-দা-আসৃম্পসাপ্ডর 
বাঙল। ভাষার ব্যাকরণ ও শবকোঁষ (১৭৪৩). হইতে আরস্ত করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত 
প্রকাশিত বিভিন্ন কোষগ্রন্থে ধৃত শব্দাবলীর সাহায্যও গ্রহণ করা হইবে। বঙ্গভাষাভাষী 
যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন আঞ্চপিক শব্দ ও প্রত্যন্ত প্রদেশের শব্দ ও প্রয়োগের নিদর্শন 
সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন সেগুলিও এই অভিধান-প্রণয়নের ক।যে ব)বহার করা হইবে। 
খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে বর্তমান কাল পধন্ত বাঙল। ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে বিশিষ্ট 
শব্দ ও প্রয়োগের নিদর্শন সংগ্রহের ভার বিভিন্ন ব্যক্তির উপর দেওয়া হইবে । বঙ্গভাষা- 
অনুরাগী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে দায়িত্বগ্রহণের প্রস্তাব করিলে তাহাদের উপর যথা প্রয়োজন 
দায়িত্ব দেওয়া হইবে । - 

পরিষদের আথিক সঙ্গতি সীমিত হইলেও অর্থাভাবে পরিষদের কোন মহং কার্য 
কখনও বন্ধ হয় নাই । পরিষদ্‌ বঙ্গভাষী. জনগণের সমবেত চেহ্টা ও সহায়তার উপর নির্ভর 
করিয়া এই দুরূহ কার্ষে ব্রতী হইয়াছেন এবং এই কাধে সর্বসাধারণের সহারতা প্রাথনা 


করিতেছেন । 
| শ্রীমদনমোহন কুমার 


সম্পাদক 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
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বন্কিম€জ্জ স্মরণে__-ডঃ শ্রীরমেশচজ্দ্র মজুমদায় ৪৯ 

বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাপিকতা-__ ডঃ শ্ীঅসিতকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯ 
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উনাশীতিতম বাত্ষিক কার্য-বিবরণ 
একাশীতিতম প্রতিষ্ঠী দিবসে 

সভাপতির অভিভাষশ ১১৮. 
১৩৭৯ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত উদ্বর্ত পত্র | 


মুল্য £ প্রতিসংখ্যা-_-২:০০ টাকা 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 
বর্ষ ৮০, সংখ] ২ 
শ্রাবণ-__ আশ্বিন, ১৩৮০ 


বক্কিম5ক্জ স্মরণে 
শ্রীরমেশচজ্দ্র মজুমদার 


সাহিত্য সম্ত্াট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মব|ষিকী অনুষ্ঠানে পৌরোহিতে)র পদে বরণ করিয়া 
আপনারা আমাকে যে গৌরব ও সম্মান দিয়াছেন তাহার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও 
কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি । আমি সাহিত্যিক নহি এবং এই সম্মানের যোগ্যত! ব। অধিকার 
আমার নাই। কিন্ত কৈশোরকাল হইতেই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের একজন পরম ভক্ত। 
সুতরাং জীবনের সায়াহ্ছে তাহার প্রতি প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদনের এই সুযোগ 
প্রত্যাখ্য।ন করিতে পারি নাই। আমার নিজের অভিজ্ঞত1 হইতে জানি যে বর্তমান 
কালের ছাত্রদের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের অন্ত রচন| ০1 দ্বরের কথা উপ্রন্থাসেরও সমাদর থুব 
বেশী নহে-_বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্রও ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইহা 
দেশের হুর্ভাগ্য । আমাদের ছাত্র জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাঁবলীর--অন্ততঃ উপন্যাসগুলির 
সহিত অপরিচিত ছ।জ্রের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। আমি যখন হিন্দ্র হোস্টেলে ছিলাম 
তখন আমাদের কষেকজনের অবসন্ন বিনোদনের একট উপায় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোন 
উপন্যাস হইতে একটি লাইন উদ্ধত করিয়া তাহা কোন্‌ গ্রন্থে আছে এই প্রশ্ন করা। যতদুর 
মনে পড়ে এই প্রতিযোগিতার ক্রীড়ায় অনেক পরিমাণে সাফল্য লাভ করিতাম। প্রায় 
৭০ বংসর পূর্বে যেদিন অভিভ।বকদের সতর্ক দ্র্টি এড়াইরা গোপনে “কপালকুগ্ুলা। 
উপন্যাস প্রথম পাঠ করি সে দিন যে অভূতপূর্ব বিস্ময়ে ও আনন্দে মন পরিপূর্ণ হইয়াছিল 
আজিও তাহ ভূলি ন।ই। তারপর বর্কিম6ন্দ্রের সমস্ত গ্রস্থ পড়িয়াছি-__একবার দুইবার 
পাঠ করিয়। তৃপ্ত হই নাই বন্থবার পাঠ করিয়াছি । ইহ।তে কেবল থে রস ও সৌন্দর্যের 
অনুভ্বতিতে মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি হইয়াছে তাহ। নহে, উপন্যাসের চরিক্র- 
গুলির আদর্শ ও ভাবধার। জীবনের চিরমস্তন সম্পদরূপে পরিণত হইয়াছে । নরনারীর 
একনিষ্ঠ প্রেমের সঙ্ষে ইন্দ্রিয় সংযমের অভাবে সর্বনাশের চিত্র, স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের 
অপূর্ব আদর্শের পার্স স্থার্থপরতার পঙ্কিলতা এরূপ পাপপুর্ণ ও ভালমদ্দের কত বিচিত্র 
চিত্র আমার জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত করিয়াছে । কেবল তাহাই নহে, নর- 
নারীর কত অপুর্ব বিচিত্র কাহিনী ভাষ। ও ভাবের মাধুর্ষে ও অভিনব দৃশ্য-পটের 
অবতারণায় অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়। মন মুগ্ধ করিয়াছে! অনন্ত সমুদ্রের জনহীন 
তীরে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে প্রকৃতি দৃহিতা কপালকুগুলার কর্ঠোখিত স্ব ধ্বনি “পথিক 


৫০ সাহিত-পরিষং-পত্রিক। বর্ষ ৮৩ 


তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?” একবারমাত্র নবকুমার শুনিয়াছিলেন কিন্তু জীবনে বন্ুবার 
কর্ণে ইহা প্রতিধবনিত হইয়াছে । নিশীথে জ্যোতস্স।লোকিত গঙ্গীবক্ষে প্রতাপ ও 
শৈবলিনীর সন্তরণ অথবা ত্রিক্রোতার জলে সুসজ্জিত তরণীকক্ষে- ব্রজেশ্বর ও 
দেবীচৌধুরাণীর মিলন_ একবার পাঠ করিলে কেহ কি কখনও তুলিতে পারে £ স্বক্প 
কথায়, ইঙ্গিতে ও পারিপাশ্বিকের সাহায্যে মানব চরিজেের অন্তঃস্তলের গোঁপনতম 
রহস্য উদঘাটিত করিয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে অপরূপ নাট্য কৌশলে একাধারে বিস্ময় 
ও সৌন্দর্যের অবতারণ৷ করিয়াছেন তাত আমার মনে গভীর ভবে অঙ্কিত হইয়া 
আছে। 

সপ্তগ্রাম নিবাসী নবকুমারের স্ত্রী দৈব বিড়ম্বন।য় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত মতিবিবি 
সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিমের প্রণয্িনী ছিলেন। সেলিমের পূর্ব প্রণয়িনী মেহের- 
উন্নিস। তখন বর্ধমানে শের আফগানের স্ত্রী। মেহেরউন্মিসার চিত্ত তখনও সেলিমের প্রতি 
আসক্ত কিনা ইহ? জানিবার জন্য মতিবিবি বাল্য সঙ্থচরী মেহেরউন্নিসার সঙ্গে সাক্ষা 
করিলেন । বলিলেন, হিন্দস্থানে মেহেরউন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত । 
মেহবেরউন্নিসা ভ্রুদ্ধ হইয়া! বলিলেন “আমি যে শের আফগানের বনিত এবং কায়মনোবাক্যে 
তাহার দাসী ইহ] তুমি ভূলিও না)” কিন্তু যেই শুনিলেন যে সআাট আকবরের স্ৃত্যু 
হইয়াছে এবং সেলিম অর্থ।ং জাহাঙ্গীর দিলীর বাদশাহ হইয়াছেন, অমনি মেহেরউন্লিসার 
নয়নে অশ্রধারা বহিতে লাগিল এবং তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন-_-“সেলিম 
ভারতবর্ষের দিংহাসনে, আমি কোথায় ?” অসংযত মৃহুতে উচ্চারিত এই একটি কথায় 
মেহেরউন্নিসার হৃদয়ের গোপন রহস্য ও চরিত্রের কি আশ্চর্য অভিব্যক্তি হইয়াছে ! 
মতিবিবি যাহ জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং হয়ত কিছুতেই জানিতে পারিতেন ন। এই 
একটি স্বগতোক্তি হইতেই তাহ নিশ্চিত বুঝিলেন। 


কিন্ত এই আশাভক্ষের নৈরাশ্যঠ যে মতিবিবিকে কেন বিচলিত করে নাই-_তাহাও 
বঙ্কিমচক্্র অপূর্ব কৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন ৷ বর্ধমান যাইবার পথে মতিবিবি দস্যু দ্বারা 
আক্রান্ত হন- এবং দৈবক্রমে তাহার ভূতপূর্ব স্বামী নবকুমার তাহাকে উদ্ধার করিয়া? একটি 
চটিতে নিয়া আসেন। মেদিনীপুরের ক্ষুদ্র পাস্থনিবাসে মতিবিবি ও তখন তাহার . 
অপরিচিত নবকৃমারের এই সাক্ষাং_-ঘটন] সৃষ্টির চীতুর্ষে শ্রেষ্ঠ নাটকের সহিত তুলনীয় । 
মতিবিবি যখন শুনিলেন যে তাহার উদ্ধার কর্তার নিবাঁস সপ্তগ্রাম তখন মাটির প্রদীপটি 
উজ্জ্বল করিয়া মুখ ন! তুলির] বলিলেন “দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে 
পাই ন1?” নবকুমার বলিলেন--নবকুমার শর্মা । প্রদীপ নিভিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র 
আর কিছুই বলেন নাই। কিন্ত এই একট ইঙ্গিতে মতিবিবির হৃদয় রহস্য কি অপরূপ 
কৌশলেই না ব্যক্ত করিয়াছেন। কেবল যে পাস্থশালার ক্ষুদ্র স্বং প্রদীপটি নিভিল তাহ! 
নহে, আগ্রার ভোগলালদাপূর্ণ বাসনার যে বিশাল বহি মতিবিৰির বুকে জ্বলিতেছিল এ 


সংখ্যা-_২ বঙ্কিমচন্দ্র ল্মরণে ৫১. 


এক ফুৎকারেই তাহাও চিরদিনের মত নিব!পিত হইল । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বহুস্থলে 
নাট্যধর্মী লিপিকুশলতার এক্সপ অপূর্ব নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

ইহার আর একটি চমৎকার দৃষ্টাত্ত বিষবৃক্ষে পাই। কুম্দনন্দিনীর প্রতি স্বামীর 
অনুরাগ দেখিয়া সতীসাধবী সূর্যমুখী তাহাদের বিবাহ দিয় গৃহত্যাগ করিলেন । কিন্ত 
বহুদিনের অদর্শনের পর একবার নগেন্দ্রনাথকে শেষ দেখিব।র জন্য বু রেশ সহিয়া! বাড়ী 
পৌছিয়! নিশীথে তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নগেন্দ্রনাথ জানেন সূর্যমুখী 
স্ৃতা সৃতরাং রমণী-অঙ্গের স্পর্শে বলিয়া উঠিলেন “কুন্দ তুমি কখন আসিলে? আমি আজ 
সমস্ত রাত্রি সৃ্ধমুখীকে স্বপ্ধে দেখিয়াছি । তুমি যদি সূর্যমুখী হইতে পারিতে তবে কি সখ 
হইত।” এই একটি উক্তিতে সূর্যমুখী যাহা জানিলেন নগেন্দ্রনাথের সহ্ত্র সান্তনা বা চাট 
বাক্যেও তাহা সম্ভব হইত না। তাই সূর্যমুখী বলিয়া উঠিলেন “মামি যে এত দুঃখ 
সহিয়াছি আজ আমার সকল হৃঃখের শেষ হইল ।” 


এ প্রসঙ্গ আর বাড়াইব না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্াসের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ কর 
আমার উদ্দেশ্য নহে। সে শক্তিও আমর নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়! 
জীবনে যে আনন্দ পাইয়াছি ত1হ।র অন্ততঃ একটুও প্রকাশ না করিলে তাহার স্মৃতি বাসরে 
আমার হৃদয়ের পুজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । তাই দ্ব'একটি কথা বলিলাম । উপন্যাসের 
মধ্য দিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে আমাদের চিত্জয় করিয়াছিলেন--এবং.ইহাই যে তাহার 
প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়--এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ইহার মাধ্যমে বাংল! গদ্যভাষা ও 
সাহিত্যে তিনি এক নুতন যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন । কিন্তু সবপ্রধান হইলেও ইহাই 
বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র অবদান নহে। অন্যান্ত নান। দিক দিয়া তাহার যে প্রতিভা পরিস্ফুট 
হইয়াছে তাহাও আমাদের স্মরণ কর] কর্তব্য । 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার ন্বজাগরণের কথা আজ সর্বজন বিদিত। যে কয়েক 
জন মহাপুরুষ জাতীয় জীবনে এই নবধুগের প্রবর্তন করেন বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের অন্যতম । 
এই মহাপুরুষেরা বিভিন্ন উপায়ে দেশের অগ্রগতির পথ নির্দেশ করিয়ু!ছিলেন। উদ্দোস্ত 
এক হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের গুণালী ছিল স্বতন্ত্র। তিনি নুতন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সৃষ্ি 
করিয়া তাহার সাহাযেই এদেশে নবম্ুগের পথ নিম্নাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন । 
এ সম্বন্ধে তিনি বাংলা ভাষায় রচনার প্রয়োজনীয়ত] সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন আজিও 
তাহা পাঠ করিলে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়। সেষুগে বঙ্গভাষায় প্রচার কার্য যে কত 
বড় ছঃসাহদের ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচাঞক ছিল আজ ম্গামর তাহ ধারণ করিতে পারি 
ন। প্রথমতঃ সে যুগের অপরিণত বঙ্গভাষা উচ্চ চিন্তার ও উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের বাহন 
হইবার একেবারেই উপযুক্ত ছিল না । দ্বিতীয়তঃ নব/যুগের প্রবর্তক শিক্ষিত বাঙ্গালী তখন 
ইংরেজী সহিত্যের প্রবলভ্রোতে ভাসমান । ভূদেববাবুর ভাষায় তাহারা ইংরেজীতে 
কথা বলিতেন, চিস্তা করিতেন, এমন কি স্বপ্নও দেখিতেন। ইংরেজী রচনার দক্ষতাই 


&২ সাহিতা-পরিষং-পত্রিকা , বর্ষ ৮০ 


ছিল তখন শ্রেষ্ঠতার একমাত্র মাপকাঠি । বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও 415571007৩ 01 & 3০৪16 
77105 ও [২9171011919 109 নামে দৃইখানি ইংরেজী গ্রন্থ লিখিয়া যশ অর্জন করেন । এই 
সর্বজনাকাক্কিত দুল্লপভ খ্যাতি ও প্রতিপত্তির আশা ত)াগ করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের 
সৃ্টিরপ দুরূহ ও অনিশ্চিত সাফল্যের পথে বঙ্কিমচন্দ্র কেন অগ্রসর হইলেন, তাহার কারণ 
তিনি নিয়লিখিতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন £ 


প্রথমতঃ আমরা যতই ইংরেজি পড়ি বা বলি, তিন কোটি বাঙ্গ।লী পাচ সাত হাজার 
নকল ইংরেজ ভিন্ন কখন তিনকে1ট সাহেব হইয়া উচিতে পারিবে না, এবং নকল ইংরেজ 
অপেক্ষা! খাটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত দেশের জোক ইংরেজী বুঝে ন।, 
কখনও বুঝিবে ন1; স্বৃতর1ং বাঙ্গালায় যে কথা উক্তনা হইবে তাহ! তিনকোটি বাঙ্গালী 
কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না। যে কথা দেশের সমস্ত লে।ক রুঝে না, সে কথায় 
সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা! নাই। স্ৃতর।ং যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত 
বাঙ্গ৷লীর। বাঙ্গাল ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন লাঙ্গালীর উন্নতির 
কোন সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ ভাষার বিভিন্নতার ফলে এক্ষণে আমাদের ভিতর উচ্চ- 
শ্রেণী এবং নিম়শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়ত। কিছুমাত্র নাই এবং এই সহ্গদয়তার 
অভাবই দেশোম্নতির পক্ষে সন্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক । 'এই সমুদয় কারণে সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গাল। ভাষাতেই হওয়া] কর্তব্য |” 

বঙ্কিমচন্দ্র যাহ লিখিয্রছিলেন, শতবর পরে বাঙ্গাজা আজ তাহার মস বুঝিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । কিন্তু কেবল বধঙ্গভাষায় লেখার গ্রয়োজনীয়ত। নির্দেশ করিয়।ই 
বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষাত্ত হন নাই। যে বঙ্গসাহিত্য দ্বারা তিনি জাতীয় নবজ1গরণের স্বপ্ন দেখিয়া- 
ছিলেন তাহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে তাহার সুচিন্তিত মত ব্যক্ত 
করিয়াছেন। নব্য লেখকদের প্রতি উপদেশ ছলে তিনি জিখিয়াছেন। “যদি মনে এমন 
বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্কজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, 
অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন-তবে অবশ্য লিখিবেন। ধাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে 
লেখেন, তাহাদিগকে যাত্রাওয়াল। প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে |” 
তিনি ইহাও বলিয়াছেন ষে পূর্বোক্ত ছুই উদ্দেশ্য পরস্পরের পরিপৃরক-_সৌন্দর্য সৃষ্ট 
উপন্যাসের বা কাব্যের মূল উদ্দেশ্য হইলেও দেশের ও মনুষ্তজাতির মঙ্গল সাধন ইহার 
গোপণ উদ্দেশ্য । এই আদর্শ অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্রের উপদ্থাসগুলি একদিকে যেমন সৌন্দর্যের 
চরম উৎকর্ষের সৃষ্টি, অন্যদিকে তেমনি গোৌণভাবে কিরূপে লোকশিক্ষার সহায়তা এবং 
সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
দিবার প্রয়োজন নাই। 


কিন্তু মৃখ্যতঃ লোক শিক্ষার জন্/ই বঙ্কিমচন্দ্র অন্তান্য বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। 
ই্কার সম্বন্ধে আলোচন' না করিলে বাংলার নবজাগরণে তাহার অবদান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট 


সংখ্যা__-২ বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণে ৫৩ 


ধারণ করা সম্ভব নহে । এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা “কৃষ্ণ চরিক্র”, ধর্মতত্ব, 
“সাম্য”, “বিজ্ঞানরহস্য*, এলোকরহস্য', “কমলা কান্ত, ও 'বিবিধ প্রবন্ধ ; এই সঙ্গে ভাহার 
সম্পাদিত মাসিক পত্র বঙ্গদর্শন ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কারণ ইহাই বাংলাভাষায় 
“সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের আদর্শ ও পথ প্রদর্শক ।” 


বিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা! এবং ভারতে যে নবমুগের আবির্ভাব আমরা স্পষ্ট 
উপলব্ধি করি, কতকগুলি নৃতন ভাবের ও আদর্শের উপরই তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 
এইগুলির সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অসম্ভব । ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মুখ্য ও প্রধান, যেমন 
জাতীয়তা জ্ঞান, দেশাআবোধ, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারের অন্ধ 
অনুসরণের পরিবতে যুক্তিবাদ, ব্াক্তিগত স্বাধীনত। ও নৈতিক আদর্শের ভিত্তির উপর 
চরিত্র ও সমাজ সংগঠন, উচ্চশিক্ষা, লে1কশিক্ষা, দছিদ্র ও অবনত শ্রেণীর উন্নতি, প্র।চীন 
সাহিত্য ও ইতিহাসের উদ্ধার ছারা লুপ্ত, বিস্যৃত, প্রাচীন গৌরবের উপলব্ধি, জড় বিজ্ঞানে 
ব্যুৎপত্তি এবং বিজ্ঞ।নসম্ম'ত প্রণ1লীতে ধর্ম, দর্শন ও অধাত্মজ্ঞ।নের অনুশীলন । 


বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় আমর প্রায় এই সমুদয় ভাবধারারই অপূর্ব বিকাঁশ দেখিতে 
পাই । পরবর্তীকালে ইহাদের অনেকগুলি বেগবতী স্রোতস্বিনীর আকাঁর ধারণ করিয়া 
জাতীয় জীবন ক্ষেত্র উর্বর করিয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে সম্ভবতঃ এমন একটিও নাই, 
যাহার অন্ততঃ প্রথম ক্ষীণ ধার। বঙ্কিম সাহিত্যে দেখিতে পাই না। বস্ততঃ একথ। 
বলিলে অত্যুক্তি হইবে নী যে, আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবনে এমন কো'ন আদর্শ 
বা বৈশিষ্ট্য নাই, যাহা বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্েঃর মধ্য দিয়া প্রচার করেন নাই । 


বহ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের বিস্তৃত আলোচন? দ্বারা ইহ প্রতিপাদন কর] বর্তমান 
প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। মাত্র ছুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । প্রাচীন ইতিহাসের পুনরুদ্ধার 
যে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি উহা বঙ্কিমচন্দ্র বহুবার তারস্বরে ঘোষণ। 
করিয়াছেন । “বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না। 
ষে বাঙ্গালীর মনে জানে যে আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল ছূর্বল অসার, আমাদিগের 
পূর্বপুরুষদিগের কখনও গৌরব ছিল না, তাহার দর্বল অসার গোরবশূন্য ভিন্ন অন্য 
অবস্থাপ্রাপ্তির ভরসা করে ন1, চেষ্ট1 করে না। .চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।” বাঙ্গালার 
প্রাচীন ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের যে কি প্রবল অনুরগ ও তাহার উদ্ধারের জন্য তাহার যে 
কি অধীর আগ্রহ ছিল তাহা তাহার 'বাঙ্গলার ইতিহাস”, 'বাঙ্গবলার কলঙ্ক”, “বঙ্গে 
ব্রান্মপাধিকার' “বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা” 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ? 
বাঙ্গালীর উৎপত্তি”, “বাঙ্গালীর বাহুবল” প্রভৃতি বনুসংখ্যক প্রবন্ধ পাঠে আমর] জানিতে 
পারি। অবশ্য তখন বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য প্রচলিত ছিল, 
তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিংকর এবং ভ্রমপূর্ণ। কিন্ত দেশের প্রাচীন ইতিহাসের মর্যাদা 
ও প্রয়োজনীয়তা বহ্িমচজ্জ যেরূপ উপলকি করিয়াছিলেন, তাহার পুর্বে কেহ তাক 


&৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


করেন নাই এবং এই বিষয়ে তিনি বর্তমানের পথপ্রদর্শক। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
পদ্ধতিতে লিখিত বাঙ্গালার প্রথম ইতিহাস 'গোঁড়রা/জমাল্া” । ইহার অনুক্রমপণিকার 
আরম্ভ এইরূপ £ “বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়! গিয়াছেন-_গ্রীপলগ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে ; 
মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে; কিন্ত যে দেশে গোঁড়-তাম্রলিপ্তি সপ্তগ্রামাদি নগর 
ছিল, সে দেশের ইতিহাস নাই।” বর্তমানে বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারের যে চেষ্টা 
হইতেছে, তাহার মূল প্রেরণা কোথায়, স্বর্গগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের এই উক্ভিই 
তাহা নির্দেশ করিতেছে। 


আমাদের দেশের কৃষকের দারিদ্র্য ও তাহাদের সহিত শিক্ষিতদের সমবেদনার 
অভাব, উচ্চশ্রেণীর সহিত নিয়শ্রেণীর বিরোধ প্রভৃতি আমাদের বর্তমান রাজনীতির 
প্রধান সমস্যা বলিয়া বিবেচিত হয়। “বঙ্গদেশের কৃষক” নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে 
যে জ্বলন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকের দুর্দশা বর্ণনা ও তাহার কারণ নির্ণয় 
করিয়ঃছেন, আজ পর্স্তও বঙ্গভীষায় তাহার তুলন1 নাই। বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার ফলে 
আমধদের শ্রী্‌দ্ধিও অশন বসন ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে ঘে সমুদয় দৈহিক সুখস্বচ্ছন্দে)র 
ব্যবস্থা! সম্ভব হইয়াছে, তাহার অতি মনোরম বিশদ্‌ বর্ণন] ফরিয় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন__ 
“এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এতে মঙ্গল? 
হাসিম শেখ, আর রাম। কৈবর্ত দই প্রহরের রৌদ্রে খালি পায়ে এক হাটু কাদার উপর 
দিয়া দুইটা অস্থিচম্মবিশিষ্টা বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, 
উহাদের মঙ্গল হইয়াছে ?” ষীহারা মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন 
তাহার! লক্ষ্য করিবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র দৃষ্টান্ত দেখাইবার সময়ও হিন্দ্ব ও মুসলমান ছুই 
জাতীয় কৃষকের নামই উল্লেখ করিয়াছেন । তারপর ইহাদের নিদারুণ ছুঃখময় 
প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার করুণ দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
“বল দেখি চশমা-নাকে বাবু, ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া 
ইছাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি ইংরেজ বাহ]৫র...তুমি বল দেখি যে, 
তোম। হতে এই হাসিম শেখ, আর রাম কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে ?, তারপর 
বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন_-«“আ।মি বলি, অনুমাত্র না, কপামাত্রও না। 
তাহা যদি ন হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘণ্টায় উলুধ্বনি দিব না) 
দেশের মঙ্গল ? দেশের মঙ্গলে কাহার মঙ্গল ? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্ত 
তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন ? 
তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে ? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ- দেশের 
অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্‌ কাধ্য হইতে পারে? 
কিন্ত সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে ? কি না হইবে ? যেখানে তাহাদের 
মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই ।” রাশিয়ার বল্শেভিক বিদ্রোহের পঞ্চাশ 
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বংসর পূর্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল । এত সংক্ষেপে ও এত স্পষ্টভাবে ও জোর 
গলায় আমাদের দেশের মূল সমস্যার কথা আর কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। 

ধর্মমত, সমাজতত্ব, সাম্য ও নীতি প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বর্তমান জাতীয় আদর্শ 
কিরূপে ও কতট। প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহার সবিস্তার উল্লেখ এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। 
প্রতি বাঙ্গালীকে আমরা তাহার সমগ্র রচনাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করি । তাহার 
উপন্যাসের অনুপম সৌন্দর্যে আমরা যেন তাহার অগ্ঠান্য লেখার কথ বিস্মৃত না হুই। 
বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগের কেবল শ্রেষ্ঠ গপন্যাসিক নহেন, সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষকও 
বটেন। এই দিক দিয়া এক রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কোন সাহিতিিকের সঙ্গে তাহার 
তুলনা হয় না। 

উপন্যাস ব্যতীত বঙ্কিমচক্দ্রের অন্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পড়িবার ধাহাদের অবসর অথবা 
অভিলাষ নাই, তাহাদিগকে আমর। অন্ততঃ একখানি গ্রন্থ পাঁঠ করিতে অনুরোধ করি-_সেটি 
'কমঙাকান্তের দপ্তর” । এব্ধপ অপৃর গ্রন্থ বাঁঙীল। সাহিত্যে নাই। শ্রীকৃষ্ণ সবশান্ত 
দোহন করিয়া গীতাবূপ দুগ্ধ অজজনকে পাঁন করাইয়াছিপেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহার সবপগ্রস্থ 
দোহন করিয়] দুর্বল বঙ্গবাসীর জন্য এই সুলভ খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
সৌন্দর্য-সৃি এবং দার্শনিক ও অধ্যাতআতত্ব, রাজনীতি, লোকচরিত্র প্রভৃতি সকলেরই 
মূলসূত্রগুলি এই এক গ্রন্থে বিদ্যমান। বঙ্কিমচজ্দ্রের ভাবপমুদ্রে যে সমুদয় মণিমুক্তা 
ফুটিয়াছিল, অহিফেনসেবী কমলাকান্তের যজ্ঞোপবীত সুত্রে তিনি তাহার মালা গাঁথিয়া 
বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থের সহিত যে বাঙ্গালীর পরিচয় নাই, সে 
হতভাগ্য । শন্ত্রীলোকের রূপ” ও বসন্তের কোকিল” হইতে আরম্ভ করিয়া ব্ঙমান 
যুগের রাজনৈতিক ও আন্তজাতিক নীতি এবং সমাজতন্ত্রবাদ বা কমুনিজম প্রভৃতি কিছুই 
এই গ্রন্থে বাদ যায় নাই। কমলাকান্ত চক্রবর্তী দিব্যচক্ষে তখনকার ভারতের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিল যে, “পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তরু এ 
জাতির পলিটিক্স নাই। জয় রাধে কৃষ্ণ, ভিক্ষা দাও গো-ইহাই তাহাদিগের পলিটিক্স | 
তপ্তিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবন। 
নাই।” এই ছুই প্রকার পলিটিক্স কি তাহা কমলাকান্ত একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা 
বুঝাইয়াছেন। ্‌ 

শিবু কমুর পৌত্রের ভোজ্যান্নের প্রতি লুন্ধ কুকুর ধীরে ধীরে নানা প্রকার আবেদন 
নিবেদনের ফলে কয়েকখানি মাছের কাটা সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে কলুণগৃহিপী 
কর্তৃক লোস্ট্রাহত হইয়া লাঙ্ৃল সংগ্রহ পূর্বক পলায়ন করিল। ঠিক সেই সময়ে এক 
বৃহংকায় বৃষ উক্ত কলুর জবন। খাইতেছিল, কলুগৃহিণীর তাড়নায় ভয় পাওয়া ত দূরের 
কথা, বরং তাহার হৃদয়মধ্যে নিজের শূঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবন] জানাইয়া দিল এবং 
কলুগৃহিণীকে রণে ভঙ্গ দিয়! গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। কমলাকান্ত বঙ্গবাসীকে 
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এই দ্বরকমের পলিটিক্স দেখাইয়া মন্তব্য করিলেন, “বিসমার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দলের 
পলিটিশ্যন, আর উল্সী হইতে আমাদের পরমাজ্সীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাছর পর্য্যন্ত 
অনেকে এই কুকুরের দলের পলিটিশ্যন।” | 

বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যস্ত ভারতের পল্পিটিক্সের প্রকৃত স্বরূপ কমলাকাস্তের এই 
কয়টি কথায় আশ্চর্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতের প্রকৃত উন্নতির জন্য কোন্‌ রকম 
পলিটিক্স আবশ্যক, সে বিষয়ে বৃদ্ধ কমলাকান্তের উপদেশ ভারতবাঁসা তখনও উপলব্ধি 
করিতে প।রে নাই। এই উপলব্ধির পরিচয় গরথম পাই বঞ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে । বিংশ 
শতাব্দীর নবজাগরণের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বাধানতা। ভারতের মুক্িসংগ্রামে 
এই গ্রন্থ বিশেষতঃ বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীত যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে 
ফরাসিদেশের ভলটেয়ার ও রুসোর রচনা ও জাতীয় সঙ্গীত “লা মাসেএলিস” ব্যতীত 
তাহার সঙ্গে তুলন। হইতে পারে এমন কিছু আমার জান। নাই। 


আন্তজাতিক পলিটিক্স সম্বন্ধেও বৃদ্ধ কমলাকান্তের দিব্যদৃষ্টি অতি আঁম্র্ঝরকমের 
আধুনিক: প্রসন্ন গোয়া্পিনীর গে।রু ছুরির মামলায় তিনি ইউরোপের [05179010181 
[৪৮ এর সারমম্ন ব্যাখ্যা কগিয়াছিলেন_্যদি সভ্য ও উন্নত হইতে চাও তবে কাড়িয়। 
থাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা।” এই প্রসঙ্গে 
কমলাকান্ত আরও প্রচার করেন যে, যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে সেই তাঁহার যথার্থ অধিকারী। 
অর্ধ শঙান্দী পরে রাশিয়াতে লেনিন ও ট্রট্ষ্কি এই মহৎ নীতির প্রচার ও অনুসরণ করেন 
এবং ক্রমে পৃথিবীর বনুদেশ ইহ] সাগ্রহে গ্রহণ করে । বঙ্গদেশেও লাঙ্গল যার মাটি তার? 
এই সুরে যে আন্দোলন আরস্ত হইয়াছে তাহা কমলাকান্তী নীতিরই ক্ষেত্র বিশেষে 
প্রয়োগ মাত্র । জগতের অতি আধুনিক গণত্ন্ত্রবাদের মুল সুত্রগুলি একটি বিড়।ল অতি 
সহজ ও স্প্$ ভাষায় যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিল, কমল!কান্ত তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন। গণতন্ত্রবাদীদিগের মধ্যেও যাহারা চরমপন্থী সেই প্রঢোন বাকুনিনের 
“আযানকিজম্” বা 'স্বেচ্ছাচারিতা-বাদ, ও এই মাজার পণ্ডিতের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় কি 
আশ্চর্যপদ্ূপে প্রতিধ্বনিতত হইয়াছে, তাহার একটু নমুনা! দিতেছি। “পাঁচশত দরিদ্রকে 
বঞ্চিত করিয়া একজনে পীচশত লোকের আহা সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, 
তাবে সে তাহার খাইয়? যাহ! বাহিয়। পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না| কেন? যদি না দেয়, 
তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেন না অনাহারে মরিয়া যাইবার 
জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।” শতব্ষপরে আজ এই মতবাদ কেবল বিড়ালের 
নয়, ভারতের জনগণের মূলমন্ত্র হইতে চলিয়াছে। 

কমলাকান্ত রুঝিয়াছিলেন যে, "মনের বন্ধন চাই; নহিলে মন উড়িয়া যাঁয়।”, 
হারান মনের সন্ধানে পাকশালায়, প্রসন্ন গোয়াপিনীর গবাক্ষতলে এবং বূপসী যুবতীর 
পশ্চাতে ফিরিয়া! দেখিলেন, কোথাও মনচোরের সন্ধান পাইলেন না। তারপর তাহার 
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দিব্যদৃষ্টি হইল, বুঝিলেন, “ধন যশ ইন্দ্রিয়াদি লব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে । 
পরের জন্য আত্মবিসজ ন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী স্বখের অগ্য কোন মূল্য নাই।”. কমলাকান্ত 
তারস্বরে ঘোষণ! করিলেন, “আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম'লুগ্ড হইবে, কিন্ত 
আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, একদিন মনুষ্তমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, পরসৃখবর্ধন 
ভিন্ন মনৃষ্ধের স্থায়ী সুখের অন্য মুল্য নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধনমান 
ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্তজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সখের প্রতি 
ধাবমান হইবে । . আমি মরিয়া] ছাই হইব। কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে। 
ফলিবে, কিন্ত কত দিনে ? হায়, কতদিনে !” 

কমলাকান্তের আশ] আজ মানবজাতির একমাত্র আশ।। জাতীয় স্বার্থের সংঘর্ষে 
পৃথিবীতে যে প্রলয়ের বহি জ্বলিয়া উতিয়াছে তাহার উপশমের জন্য রোযা! রোল্গ্যা, 
বাট্রাগু রাসেল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ স্বল্পসংখ্যক মনীষিগণ নানাভাবে যাহ! প্রচার করিয়াছেন, 
একশতাব্দী পূর্বে কমলা কান্ত তাহা রই মুল দার্শনিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । 

পাশ্চাত্য সভ্যতার যে বিষময় ফল আজ আমর] প্রত্যক্ষ করিতেছি, কমলা কান্ত 
তাহার প্রকৃত কারণ ও নিবারণের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন--তিনি বলিয়াছেন, 
“মেটিরিয়াল প্রম্প্যারিটি বা! বাহাসম্পদ ইংরেজী সভ্যত।র প্রধান চিহ্ণ। আমরা তাহাই 
ভালবাসিয়! আর সব বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমুতি সকল মন্দিরচ্যুত 
হইয়াছে, পিন্ধু হইতে ব্রন্দপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহাসম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। 

“তোমাদের কথা আমি বুঝি । উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা এতাহ বুজান চাই, 
নহিলে নয়। এই গর্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে তাহার চেষ্টা মঙ্গলের 
কথা বটে, কিন্তু উহার বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত 
হইয়! উঠিতেছ যে আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে । গর্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা 
স্বতন্ত্র সামগ্রী । তাহার বুদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমর। এত কল 
করিতেছ, মনুষ্তে মনুষ্ধে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি 
খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে ।”? 

কমলাকান্তের এই উপদেশ এখনও সভ্য সমাঞ্জের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। 
কিন্তু বর্তমান সভ্যতাকে ধ্বংসের মৃখ হইতে বাঁচাইবার অন্য পথ নাই। বিশ্বপ্রেম গুভূতি 
যত বড় বড় আদর্শেরই গুচার হউক না কেন, কমলাকাস্তের প্রস্তাবিত পথ ভিন্ন মানব- 
জ।তির উদ্ধারের উপায় নাই। 

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। “কমলাকান্তের দণ্ডরে' যে কত দার্শনিক তথ্য, ধর্মতত্ব, 
মানব মনের গুঢ় রহস্য, মানব জাতির বর্তমান চিত্র ও ভবিষ্াতের আদর্শ সরল সরস রচনা 
উল্জ্বল হইয়! ফুটিয়। উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত! কর! যায় না। এই গ্রন্থে কমলাকান্তের 
ছদ্মবেশে বঙ্কিমচত্রের যে মৃতি দেখিতে পাই, তাহ] প্রতিভায় সমুজ্ঘল, আদর্শে মহান্‌, 
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৫৮ ' সাহিত্য-পরিষং-পত্জিকা বর্ষ ৮৩ 
সহৃদয়তায় মহাপ্রাণ এবং শিক্ষায় ও বুদ্ধির প্রাণে ভাস্বর । লোক-শিক্ষক, বুগপ্রবর্তক 
খাষি বন্কিমচন্দ্রের যে আদর্শ ও ভাবসম্পদ তার বিশাল রচনাবলীর মধ্যে পাই, এই 
একখানি মাত্র গ্রস্থে তাহার সারমম্ন নিহিত আছে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের আর একটি দিক এই গ্রন্থে ফুটিয়। উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বড় 
পণ্ডিত, দার্শনিক, লোকশিক্ষক ছিলেন সত্য, কিন্ত সর্বোপরি তিনি ছিলেন খাটি 
বাঙ্গালী-_বঙ্গজননীর একনিষ্ঠ ভক্ত সম্ভান। তিনি বাঙ্গালা দেশকে নিজের জননীর 
ম্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, ইফ্দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন, এবং প্রণয্িনীর ন্যায় 
ডালবাসিতেন। সাতকোটি বাঙ্গালী যাহাতে মানুষ হইয়া! আবার বাঙ্গালার 
লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে পারে, এই ছিল তার জীবনের ব্রত ও সাধনার লক্ষ্য। তিনি 
যে বাঙ্গালীর চরিত্রের কুংসা ও কলঙ্ক প্রচার করিয়াছেন, তাঙ্কা কেবল মনের গভীর ছঃখে 
এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য ৷ ছুর্গা প্রতিমীর মধ্যে তিনি বঙ্গমীতারই মৃত্তি পুজা! 
করিতেন, বধুয়ার বিরহ সঙ্গীতে তাহার মনে পড়িত বঙ্গভূমির অতীত গৌরবের সুখস্মৃতি । 
সে সুখের স্থতি আছে, নিদর্শন নাই তাই তিনি নবদ্বীপের শ্মশান ভূমির প্রতি চাহিয়া 
যে স্বগত বিলাপোক্তি করিয়াছেন--এমন কে বাঙ্গালী পাঠক আছে, যাহার হৃদয়ে সেই 
বিলাপের প্রতিধ্বনি জাগে নাই? 'আনন্দমমঠের বিশাল পটভূমিকাঁয় দেশের প্রতি 
যে বেদনাবোধ আত্মবিকাঁশ করিয়াছিল, কমলকান্তের ত্বর্গোংসব ও বধুয়ার গীতের 
মধ্য দিয়া তাহার মর্্মভেদী রূপ পাঠকের অন্তরে চির প্রতিটিত হইয়াছে। কিন্ত 
বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম কেবল সাহিত্যের উচ্ছ্বাস নহে, কাহার হৃদয়ের অকপট অভিব্যক্তি । 
এই দেশ-প্রেমের স্বরূপ ও তাহার প্রকৃত ভিত্তি কি,তান্া|! আনন্দমঠে বিবৃত হুইয়াছে। 
দেশের জন্য জীবনসর্বস্ব পণ করাই আমরা দেশপ্রেমের সরবোচ্চি আদর্শ বলিয়। জানি। 
কিন্ত বহ্কিমচন্দ্র যে এ আদর্শকে ছাড়াইয়! শিয়্াছিলেম তাহার প্রমাণ আনন্দমঠের 


ত্বমিকার উপসংহার--“নিবিড় অন্ধকারে বিস্তৃত অরণ্য মধ্যে দেশসেবকের আকুল কণ্ঠে 
ধ্বনিত হুইল, আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না? উত্তর হইল, "তোমার 
পণ কি?” প্রত্যুত্তর বলিল, “পণ আমার জীবনসর্বস্থ'” ৷ প্রতিশব হইল, “জীবন 
তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে ।” প্রশ্ন হইল আর কিআছে? “আর কি দিব?” 
তখন উত্তর হইল, “ভক্তি 1” 

বাঙ্গালী যে দেশের জন্য জীবন দিতে পারে, তাহার অগ্নি পরীক্ষা হইয়া পিয়াছে। 
কিন্ত তাহার অপেক্ষাঁও উচ্চ ও যে মহৎ ভক্তি, দেশমাতৃকা তাহার সম্ভতানগণের নিকট 
হইতে তাহারই প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছেন। সেই ভক্তির মূলমন্ত্র “বন্দে মাতরম্ 
সঙ্গীত। যে খাষি সেই অপূর্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি ও এই নূতন ভক্তি মন্ত্রের ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন, আজি তাহার জন্মতিথিতে বাঙ্গালীমাত্রই যেন তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম 
করিয়। তাহার নুত্ন দীক্ষায় দীক্ষিত হয় । 


(১৬ আষাঢ় ১৩৮০ পরিষদ মন্দিরে বঙ্কিম জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় 
সম্ভাপতির অভিভাষণ ). 


বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পোরাণিকতা 
ভ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


১ 
উনবিংশ শতাব্দীর পটভ্মিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যাবে, পুরাণ এতিহের একটি বিশেষ প্রকরণ তার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বৈদিক 
ও বৌদ্ধম়ুগের পর ভারতচেতন! পুরাণ বাহিত ব্রান্গণ্য সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হয়েছিল। বৌদ্ধ উপপ্লবের পর ভারতের পূর্বতন শীল-সাধনা বহুলাংশে ভেঙে 
পড়লে শ্রীক্টীয় শতকের গোড়ার দিকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ সাহিত্য সংস্কৃতজ্ঞ 
জনসমাজে ধর্মকর্স, ইতিবৃত্ত, আচার-আচরণকে পুনরায় নৈষ্টিক অনুশীলনের মধ্যে 
ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এবং সমীজে সদাচার ও ত্রিদেবতাশ্রয়ী পৌরাণিক অনু- 
ভাবনাকে নানাভাবে ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। কালধর্মে বৈদিক ক্রিয়াকর্ণ, হব্যকব্য, 
যাগযজ্ঞাদি অপ্রচলিত হয়ে পড়ল- বৌদ্ধধর্মের 0101]15) ধরণের সর্ববৈনাশিক শৃন্ততা, 
তত্বের পিক থেকে যাই হোক, সমাজবন্ধনের দিক থেকে মারাত্মক । বৌদ্ধধর্ধ ভাঙল 
অনেক কিছু । 'ত্রিশরণ'-এর ক্রিশূলের খোচাঁয় বর্ণাশ্রম সমাজব্যবস্থ। দুর্বল হয়ে পড়ল । 
কিন্ত নেতিবাদী শূন্যতা মানুষের মনে স্থায়ী সান্বন৷ এবং স্সিগ্ধ প্রশান্তি দিতে পারল না। 
সঙ্ঘারাম গৃহজীবনের সৃখশাস্তি কেড়ে নিল। এই সময়ে ব্রান্দণ্যপন্থী শান্ত্রযাজী সম্প্রদায় 
ষে কৃর্মৃত্তি গ্রহণ করেননি, তার সাক্ষী হচ্ছে পুরাণ ও উপপুরাণ নামে ছত্রিশখানি গ্রন্থের 
প্রচার। এই পুরাণ সাহিত্য বেদব্যাসের রচন! বলে চললেও এগুলি বিভিন্ন সময়ে বহু 
জনের চেষ্টায় রচিত হয়েছে। অনেকের হস্তক্ষেপের ফলে পুরাণগুলির পৌর্বাপর্য, 
গঠন ও রচনার মধ্যে অনেক স্থলে শিখিলত1 প্রবেশ করেছে । কতকগুলি তে অবাচীন 
কালের রচন।। তাই কেউ কেউ (উইলসন) পৌরাণিক সাহিত্যকে হাঞ্জারধানেক 
বছরের রচন1 বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু একথা ঠিক নয়। স্বয়ং ভিন্তারনিংজ 
স্বীকার করেছেন যে, পুরাণের এঁতিহ্য অতি প্রাচীন। (১) অথর্ববেদে চতুর্বেদের, সঙ্গে 
পুরাপেরও উল্লেখ আছে। সৃত্র-সাছিত্যেই বোধ হয় পুরাপের যথার্থ গড়নটি ধরা 
পড়েছে । 'গৌতমধর্মসূত্র” এবং 'আপন্তম্বীয় ধর্মসূত্রে' পুরাণের স্পট উল্লেখ আছে। 
এই ধর্সশান্ত্রগুলি অতি প্রাচীন, প্রীস্টের জন্মের চার-পাচ শত বংসর পূর্বের রচন]। 
স্থতরাং অনুমান পুরাণের পূর্বরূপ শ্রীষস্টের জন্মের পরে নয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই 
ভারতের ব্রাক্গণনমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালের মহাকাব্য, বিশেষতঃ, 
মহাভারতের গড়নটিতে পৌরাণিক ছাদ লক্ষ্য কর! যাবে । | 
(১) &. ৬/110051010--4 215607))01 17271577 2712721575, ৬০]. শুঃ 
৪, 1963 (0 0.) ০০. 455-56 


৬০ ৃ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। বর্ষ ৮৩ 


ভারতীয় আর্বসমাজে শ্রীষ্টের জন্মের পীাচশতাধিক বৎসর পুর্বথেকে পুরাণের ধারা 
বহমান থাকলেও, আমর যে-আকারে পুরাপগুলিকে পাচ্ছি ত1 খুব সম্ভব ১ম শ্রীস্টাব্দের 
পূর্ববর্তী রচনা নয়। উইলসন পুরাণকে অর্বাচীন বললেও ভ্যান্স্‌ কেনেডি উইলসনের 
এই অভিমত স্বীকার করেন না। তার মতে পুরাণগুলি অতি প্রা্ীন এঁতিহ্যের স্মারক । 
একাদশ শতকের তৃতীয় দশকে আরবদেশীয় পর্যটক অলবেরুনী আঠারটি পুরাণের 
তালিক। দিয়েছেন এবং তিনি নিজে আদিত্য, বায়ু, মংস্য এবং বিঙু্পুরাণ- পড়ে 
ফেলেছিলেন । সুতরাং উইলসনের পুরাণের কাল-সম্পকিত অভিমত মেনে নেওয়া 
যায় না। সেযাই হোক, পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত ( সর্গ, প্রতিদর্গ, বংশ, মন্বস্তর ও বংশানু- 
চরিত ) পুরাণ গ্রন্থ আদে। অর্বাচীন নয় তা স্বীকার করতে হবে। অবশ্য পুরাণে 
কবিত্ব ও রূপকের ভাষায় এমন সমস্ত বর্ণনা! আছে, এমন প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে 
যার যৌক্তিকতা খুজে পাওয়া কঠিন। এতে যেসৰ দেবদেবীর বর্ণনা মুনি ও 
রাজবংশের তালিক এবং আরও সম্ভবঅসম্ভব ধর্ণনার বাহুল্য আছে তার কিছু কিছু 
অংশ বালসুলভ মনে হতে পারে । (২) কিন্তু এর বাহ বিস্তার ও অতিরঞ্জিত বর্ণনা 
ছেড়ে দিলে এর মধ্যে একমুগের সমাজজীবন ও ব্যক্তিষ্নানসের চমৎকার পরিচয় ফুটে 
উঠেছে তা স্বীকার করতে হবে। পুরাণ ইতিহাস ন1 হলেও, এঁতিহ!সিক উপাদানের 
খনি। শ্রীস্টীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে এতাবৎকাল পর্যস্ত পৌরাণিক ভাবধারা ও 
আদর্শ সমগ্র ভারত-মানসকে ধারণ করে রেখেছে । আধুনিক ষুগের ব্রাঙ্গ-সমাজ ও 
আর্ধ-সম।জ প্রাক্‌-পোৌরাণিক শ্রোতযুগে ফিরে যাবার চেষ্টা করলেও সেকাল এবং 
একালের হিন্দরভারত কতটুকুই বা বৈদিক আচার পালন করে আসছে? উপনিষদ, 
বেদাস্তাদি ষড়দর্শন তে করাঙ্গীলি-গণনীয় মুমুক্ষ মানবের আধ্যাত্মিক পলান্ন। বস্ততঃ 


শা পাশা শীশীশীপিএপ ও ১ লা শি শি তত শাশীপপাপপীটি পাপা ১ পপ পাপিপ্পাপীী শিস পপ ল০ শি পিপি পপ পার ৯৯ 











(২) পাশ্চাত্তা পণ্ডিতের যাই বলুন, একালের অনেক কৃতবিদ্য আধুনিক ভারতীয় 
পুরাণের প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী। এই সম্পর্কে ভিনতারনিংজ মণিলাল দ্বিবেদী 
নামে এক শিক্ষিত ভারতীয়ের উল্লেখ করেছেন যিনি ১৮৮৯ খ্রীঃ অন্দে স্টকহলমে 
অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টালিস্ট: কংগ্রেসে পুরাণের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন । তার সম্বন্ধে ভিন্তারনিংজের মন্তব্য উল্লেখ- 
যোশ্যঃ “43 2 25811 01 ৬/5562171) 9৫৮০810171০ 900109 ০? 8100109100910955 812৫ 
£০০19৪9, 91 1021৮110210. 15860161, 99611091 2170 0090:69895, 00ট 01015 
01061 0০ 01০৩ 0096 02৩ 16 01116 ০৫ 006 7018183 2100. (17012 05201387769 
0১08 010০ (0:০811010 816 80161001650 01001), 8170 196 01703 11) 11301) 28100560961 
০0019 02৩ 15151)69 08৮ 0৫ 06665 ৬/15৫910--16 0015 00180515081003 2৮ 11 
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সংখ্যা_২ বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাপিকতা। ৬১ 


প্রায় দু'হাজার বছর ধরে যাকে বলা হয়েছে আরধধম, পরে হিন্দুধর্ম, একালে বল! হচ্ছে 
ব্রান্মপ্যধর্ম,-_ যে ধরণের প্রেরণা ও নির্দেশ ভারতীয় হিন্দ্রসমাজকে চালনা করেছে, তার 
প্রায় সবটাই পুরাণাশ্রিত। বিজু ও শিবকে কেন্দ্র করে যে ধর্মমহামগ্ডল গড়ে উঠেছে, 
মুনি-ধষি-দেবতারা যে পরিমণগ্ডলের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-উপগ্রহ, কঙ্পনাশ্রয়ী ইতিহাসে ও 
ভূগোলে যে সমস্ত যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্বাদির বিচিত্র শোভাযাত্রা শ্রীস্টীয় শতাব্দীর গোড়া থেকে 
একাল পর্যস্ত প্রসৃত--তার মূলট! পৌরাণিক । 


চ 

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! অত্যাশ্চর্য সংস্কৃত 
সাহিতে)র সন্ধান পেজেন, তখন থেকে পুরাণের প্রতি তাদের কৌতুহলী দৃ্টি আকৃষ্ট হল । 
বোধ হয় উইলপন-ই সব্প্রথম তার 177552)15 ০7152757771 7119/01815 (1832)-এ এবং 
তার অনুদিত বিষু্পুরাঁণে পুরাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ভ্যান্স্‌ কেনেডি 
তারও এক বছর আগে 28256070765 77710 112 12104760710 44071111)) ০1 447,07271 271 
17170% 74//9198)-তে পুরাণের প্রাচীনতা স্বীকার ফরেন। ইউজেন বুর্ৃফ, জুলিয়াস 
এগ্েলিং, মনিয়র উইলিয়ম্স্‌, উইনডিশ, লুডাঁর্স, পাজিটার, ফাক্কহার- এ*র] নানাভাবে 
পুরাণের প্রামাণিকতা ও অম্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই বিশাল সাহিত্যের 
অনেক বিচিত্র দিক উদ্ঘাটিত করেন। এদের কেউ কেউ বলেছিলেন যে, বৈদিক ও 
উত্তর-বৈদিক আচারানুষ্ঠান ও ভাবধার1 ইদানীং ভারতে অবলুপ্ত হয়ে গেলেও পুরাণ- 
কেজ্িক ও নিয়ন্ত্রিত আদর্শ এখনও অনেকট। বজায় আছে। স্ৃতরাং হাজার দুই বছরের 
ভারতীয় মানসের মূল রহস্য বুঝতে গেলে পুরাণসাহিত্য বিষ্লেষণ করতে হবে অসীম ধৈর্যের 
সঙ্গে । প্রায় দেড়শ বছর ধরে তার! নানাভাবে সে কাজ করে চলেছেন। 

বাংলাদেশে একালে পুরাণের প্রভাব সম্বন্ধে ত্ব-ঞএক কথা আলোচনা করা যেতে 
পারে । অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বৈষ্ণব পুরাণের ঘোর বিরুদ্ধতা করে 
দোম আন্তোনিও দে! রোজারিও নামে এক ধর্মান্তরিত বাঙালী ক্যাথলিক শ্রীষ্টান 'ব্রাক্মণ- 
রোঁমান-ক্যাথলিক সংবাঁদে' অতি তীব্র ভাষায় বাঙালী হিন্দ্রর ধর্মীয় আচার-আচরণকে 
নিন্দা করেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টান্ট মিশনারীরা উইলিয়ম কেরীর 
নেতৃত্বে বাংলা ভাষা, বিশেষতঃ বাংলা গদ্যের বিকাশে সহায়ক হয়েছিলেন, অনেক মূল্যবান 
গ্রন্থ রচন! ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্ত এ-সমস্ত প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হল 
শ্রীস্টানধর্ম প্রচার । পুরাণাশ্রয়ী হিন্দ্ধর্মকে হাস্যাম্পদ প্রমাণ করে তংস্থলে 'মধিলিখিত 
স্বপমাচার' প্রচারের দিকেই তার! নিবদ্ধ-দৃষ্টি ছিলেন। তারা কুক্রিয়াসক্ত ও পুতুলপুজক 
কৃষ্ণকায় হীদেনদের যিশুগ্রীষ্টের করুপার ধর্স অর্থাৎ “চ২5118107. ০? 7615-র ছায়াতলে 
আনতে চেয়েছিলেন । এ কার্ষে কিছুটা অগ্রসর হয়ে তারা দেখলেন, সমগ্র হিন্দ্সমাজে 
বাক্গপ্য-প্রভাবিত পুরাণের অপ্রতিহত প্রভাব । তখন তারা পুরাণকাহিনী ও 74০1/-এর 


৬২ সাহিত্য-পরিষং-পন্রিকা বর্ষ ৮০ 


মধ্যে অস্বাভাবিকতা, অযৌক্তিকত। ও দুর্নীতি আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করলেন । অবশ্য 
হেলেনীয়, হিক্র ও প্রীস্টানী শান্ত্রসংহিতা ও পুরাণে যে অনুরূপ ব্যাপার প্রচুর আছে (৩) 
এবং পৌরাণিক যুগের সাহিত্য & রকমই হয়ে থাকে, একথা তারা মানতে চাননি-_ধর্জ- 
প্রচারের ইচ্ছাই তার প্রধান কারণ । 

রামমোহনের সঙ্গে মিশনারী সম্প্রদায়ের যে প্রথম বিরোধ বাধে তারও মুল কারণ 
_এই পৌরাণিক সংস্কারের মৃল্যাবধারণ সম্পর্কে মতভেদ । মিশনারীর! হিন্দ্রর পুরাণ 
তক্ত্রাদির নিন্দা করলে রামমোহন 'ব্রাক্মপসেবধি'-তে বলেন যে, মিশনারীরা হিন্দ্বর পুরাণ- 
্রন্থকে যে জন্য নিন্দা করছেন, ঠিক অনুরূপ ব্যাপার শ্রীস্টানী সাহিত্যেও আছে । তবে 
ভারতীয় পুরাণ সাধারণের জন্য উদ্দিষট। সংস্কৃত পুরাণ স্বক্সবুদ্ধি ব্যক্তিদের ঈশ্বরেশপাঁসনার 
প্রাথমিক সোপান । উচ্চস্তরে উঠলে পুরাণের আর কোনও প্রয়োজনীয়ত] থাকে না। 
তার মতে উপনিষদ ও বেদান্তই হিন্দধ্ম ও সাধনার সারভাগ-_মিশনারীরা যার বিশেষ 
সংবাদ রাখতেন না। রামমোহন এইজন্য 'ব্রান্দণ-সেবধি'তে তাদের আক্রমণের প্রতিবাদ 
করেছিলেন । পরবর্তীকালের একেস্থরবাদী রামমোহন পুরাণের প্রতি বিশেষ আনুশত্য 
দেখাননি। অবশ্য এখানে বলে রাখি, বেদাস্তের জীব-ত্রন্দতত্ব ও রামমোহনের 
একেস্বরবাদ তত্বৃতঃ একবন্ত নয়। সে সময়ে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, স্ৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেববাহাছর প্রভৃতি পণ্ডিত ও মান্যগণ্য ব্যক্তিরা 
মমাজসংরক্ষণের জন্য পৌরাণিক সংস্কৃতিকে আকড়ে ধরতে সকলকে উপদেশ দিয়েছিলেন । 
অপরদিকে হিন্দ কলেজে শিক্ষিত “ইয়ং বেজল'-দল, শ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত মুষ্টিমেয় বঙগ- 
সম্ভানগণ এবং রামমোহনপন্থী একেম্বরবাদীরাএকে অপরের সঙ্গে নানা বিষয়ে 


(৩) রামমোহন, বাইবেলের মধ্যে যে একই রকম পৌর1ণিক জ্ঞানবিশ্বীপ আছে, সে 
বিষয়ে মিশনারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন ; “মতএব মিসনরি মহাশয়দিগের বিনয়- 
পূর্বক জিজ্ঞাসা করি যে তাহার] মনৃষ্যরূপবিশিষ্ট বিশুগ্রীকে ও কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি 
গোষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিনা আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর বিশুগ্রীষ্টের চক্ষুরাদি ভ্ঞানেক্ডিয় 
ভোগ ও হল্তাদি কর্শেক্দ্রিয়ের ভোগ তাহারা মানেন কিনা......তেহ আপন মাতা ও ভ্রাতা 
ও কুটুন্ব সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন করিয়াছেন কিন! ও তাহার স্বত্যু হইয়াছিল কিন! 
এবং সাঙ্গাং কপোতরূপবিশিষ্ট হোলি পোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ ফরিত 
কিনা আর স্ত্রীর সহিত আপন আবিভ্ভাবের দ্বার] যিশুত্রীষ$কে সম্তানোতৎপত্তি করিয়!ছেন 
কিনা যদি এ সকল তাহারা স্বীকার করেন তবে পুরাশের প্রতি এ দোষ দিতে পারেন না যে 
পুরাণ মতে ঈশ্বরের নামরূপ সিদ্ধ হয় ও তাহাকে বিষয়ভোগী ও ইন্দ্রিয়গ্রামবাসী মানিতে, 
হয় ও ঈশ্বরকে স্ত্রীপত্রবিশিষ্ট মাঁনিতে হয় ও আকারবিশিষ্ট হইলে তাহার বিভ্তৃত্ব থাকে লা 
যেহেতু এ সকল দোষ অর্থাং ঈশ্থরের নানাত্ব ও ঈশ্বরের বিষয়ভোগ ও অবিত্ৃত্ব সংপূর্ণ মত্ধে 
ডাহাঙগের প্রতি সংলগ্ন হয় )”--ত্রাঙ্গণ সেবধি, সংখ্যা ২ | 


ংখ্যা-_২ বঙ্কিমচঞ্জ ও নব্য পৌরাপণিকতা ৬৩ 


মতপার্থক্য অবলম্বন করলেও, একবিষয়ে সকলেরই মতৈক্য ছিল । তা হল পুরাণাদির 
প্রতি অবহেল। ও অশ্রদ্ধা। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই সংস্কৃত পুরাণ 
অনুদিত হয়ে বাঙালীসমাজে প্রচারলাভ করেছিল। বৈষ্বসন্প্রদায় বিষুঃ-কৃষ্ণবিষয়ক 
পুরাণের মৃত্রপ ও প্রচার ধর্মীয় কৃত্যের অন্যতম অঙ্গ বলেই গ্রহণ করেছিলেন । ত্বারাও 
একাধিক বৈঞ্ণব পুরাণ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 

রাজনারায়ণ বসু উগ্র কালাপাহাড়ী ভাব, সাম্প্রদায়িক ব্রাঙ্মমত প্রভৃতি 
সিড়িগুলি একে একে পার হয়ে “হিন্দ্বধর্মের শ্রেষ্ঠতা পুস্তিকায় স্বীকার করেন, “নাস্তিকতা 
অপেক্ষ! পৌত্তলিকতা ভাল ।” “বৃদ্ধহিন্্র আশা” পুস্তিকায় তিনি যে “হিন্দ্রমহাসমিতি' 
গঠনের কথা বলেছিলেন তাতে পৌরাণিক দেবদেবীরা উপেক্ষিত হননি। তাতে তিনি 
প্রস্তাব করেন যে, সমিতির কার্য আরম্তভের পুর্বে “কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত 
দেবপুজ। উপলক্ষে যে সকল ক্রিয়৷ অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল ক্রিয়া! অনুষ্ঠিত হইবে ।” তার 
মতে ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্ম ছু'দিক থেকে উল্লেখযোগ্য । প্রথম--এই বিশেষ 
দেবোপাসনা ও কৃত্য অবলম্বন করে উপনিষদ-বেদান্তাদি নির্দিষ্ট ঈশ্বরতত্বে পৌছান 
সবচেয়ে সহজ | দ্বিতীয়-_সমগ্র ভারতবর্ষকে সংস্কৃতির দিক থেকে একতাবদ্ধ করতে হলে 
সর্বদেশে সর্বাধিক প্রচলিত যে মত, অর্থীং পৌরাপিক মত, তাঁকেই অবলম্বন করতে হবে । 
রামমোহনপন্থী একেশ্বরবাদীর দল, আদি ব্রান্মসমাজ, নববিধানের “কৈশবীদল' ও 
ভারতবর্ষীয় সাধারণ ব্রান্মমমাজ--এদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঈষং মতপার্থক্য 
থাকলেও এ*র। সকলেই কমবেশী পুরাণবিরোধী ছিলেন । কিন্তু ভক্ত কেশবচন্দ্র বোধ হয় 
ততট। পুরাশবিদ্বেষী ছিলেন নাঁ। তিনি ভক্তির আবেগে পুরাপোক্ত দেবদেবাঁকে যখোচিত 
শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কুঠিত হননি । ত্বদেব মুখোপাধ্যায় জীবনে ও আচরণে সামঞ্জস্য 
রক্ষা করে চলতেন বলে ধর্মীয় অনুভাবনায় সেই রীতিই অবলম্বন করেছিলেন । পুরাঁপ- 
এতিহোর প্রতি তার বিশেষ নিষ্ঠাবিশ্বাম ছিল । 


ৃ ৩ 


উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে ব্রাঙ্মসমাজ পারম্পরিক বিরোধে কিছু হীনবল 
হয়ে পড়লে কোন কোন প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক ব্রান্গ পুরাপকে আর কুসংস্কার বলে 
অবহেল৷ করলেন না৷ ইতিমধ্যে হিন্দু ফলেজের যুব-সমাজের উত্তেজন] ক্রমে ক্রমে ধর্মকে 
পরিত্যাগ করে রাজনীতি, সমাজনীতি, জনশিক্ষা ও সমাজসেবায় সঞ্চারিত হল । এরই কিছু 
পূর্ব থেকে পাশ্চাত্য ভারততত্ববিদেরা পুরাপের ইংরেজী অনুবাদ করে এবং পুরাণের উপর 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে শিক্ষিত ভারতব1সীর কৌতুহলী দৃষ্টি এর প্রতি ফেরাতে সমর্থ 
হলেন । এই পটভ্মিকায় বঙ্কিমচজ্ঞের আবির্ভাব হল। যদিও বঙ্ছিমচন্দ্র পাশ্চাত্য ধরণের 
শিক্ষালয়ে শিক্ষ। সমাপ্ত করেছিলেন, কিন্ত ইংরেজী শিক্ষার ধোকে ব্রাঙ্মসমাজ ও “ইয়ং 
বেজল,-এর দিকে ঢলে পড়েননি । তিনি হিন্দুর বনুকাল-প্রচলিত সংস্কারের প্রতি বিজাতীয় 


৬৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ৮৩ 


বিচ্বেষ বহন করতেন না। ১৮৭২ শ্রীঃ অব্ে “বঙ্গদর্শন” প্রকাশের পর এবং পরবর্তীকালে 
প্রচার? ও 'নবজীবনে' আলোচন। করার সময়ে হিন্দৃধর্ম ও পৌরাঁণিকত। সন্বদ্ধে নতুনভাবে 
অনুসন্ধান করেছিলেন । “বিবিধ প্রবন্ধ, 'কৃষ্ণচরিত্র”, 'ধর্মতত্ব', গীতার অসম্পূর্ণ অনুবাদ, 
“দেবতত্ব ও হিন্্ধর্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধনিবন্ধ এবং জেনারেল আযাসেম্ব্রিজ ইম্টিটিউশন-এর অধ্যক্ষ 
রেভাঃ উইলিয়ম হেস্টির সঙ্গে তার লিপিযুদ্ধ থেকে তার ধর্মমত সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা 
যায় এবং সেই প্রসঙ্গে পুরাণ সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তও বোঝা যাঁয়। 
১২৯২ বঙ্গাব্ধের আষাঢ় মাসের প্রচারে” “রাধাকৃষ্ণ” নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরদাস 
বাবাজির মুখে এই মন্তব্য দিয়েছিলেন £ 
“আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ডুমগুলে অবতীর্ণ হইয়া! জগতে 
ধর্ম স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাণকার তাহাকে 
মাঝখানে স্থাপিত করিয়া এই ধর্নার্থরূপকটি গঠন করিয়াছিলেন ।*.কৃঞ্ণ 
রূপক নহেন-.তিনি শরীরী, অন্যাগ্য মনুষ্ধের সঙ্গে কমক্ষেত্রে বিদ্যমান 
ছিলেন। এবং তিনি অশরীরী জগদীশ্বর 1” 
এখানে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের অবতারত্ স্বীকীর করেছছেন, কিন্তু পুরাণে যে সমস্ত 
রূপকধর্মী অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে তা'স্বীকার করেননি । “ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্ 
কি বলে? প্রবন্ধে তিনি বলেছেন £ 


“ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও তাহাদিগের সাকার 
বলিয়া স্বীকীর করা যায় না। পুরাঁণেতিহামে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা 
আছে, তংপোষক কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যাঁয় না। ব্রন্মাঃ বিষু, 
মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভূত উপন্যাসের নায়ক। সেই সমস্ত 
উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসগিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রঙ্গা-বিষু-মহেশ্বরকে 
বিশ্বাস করেন, তাহাকে নির্বোধ বলিতে পারি ন1; কিন্তু তাই বলিয়া 
পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসে কোন কারণ আমরা নির্দেশ করি নাই ।” 


এখানে লক্ষ্য কর। যাবে, বঙ্ছিমচন্দ্র ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও উাদের 
সাকার বলে গ্রহণ করতে পারেননি । বরং সেই সমস্ত ধৌরাণিক কথাকে “অন্তুত 
উপন্যাসের বিষয়” বলে কিছু ব্ঙ্গই করেছেন । তার এই বক্তব্যের মধ্যে একটু গভীরভাবে 
অনুপ্রবেশ করনে দেখা 'যাবে যে, তিনি প্রকারান্তরে পৌরাণিক দেববাদ ও এঁতিহ্াকে 
বাষ্তব সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারেননি । কিন্ত 'কৃষ্ণচরিত্র'-ঞর প্রথম খণ্ডে তিনি 
“কৃফণত্ত ভশবান্‌ স্বয়ং” বলে স্বীকার করেছেন--“আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়। 
দ্চ বিশ্বাস করি ; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস 
দীভূত হইয়াছে ।” এখানে লক্ষণীয়, যা অনৈসগ্সিক, অসম্ভব ও অবান্তব--এমন বিস্তর 
ব্যাপার অন্থদেশের প্রাচীন ইতিহাসে ও পুরাণে অজন্র আছে। লিভি, হেরোভোটস, 


সংখা_২ বঙ্কিমচক্ত্র ও নব্য পৌরাপিকতা ৬৫ 


ফেরিশৃতা প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহ।সকারগণ সত্য ঘটণার সঙ্গে কঞ্জনা ও অতিরঞ্জনের রং 
মেশাতেন । প্রাচীন ভারতীয় পুরাণে, মহাকাব্য ও ইতিহাসে এই ধরণের অতিরঞ্জন লক্ষ্য 
করা যাবে । সেই অতিরঞ্জন ও অলীক কথা থেকে পুরাপণ-সাহিত্য ও মহাকাব্যকে রক্ষা 
করতে পারলে তার মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তের নতুন ম্বরূপ ফুটে উঠবে । 


বঙ্কিমচন্দ্রের মনের পটভূমিকা আলোচনা করলে দেখা যাবে, উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে ব্রান্মসমাজ ও ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণসমাজ পৌরাণিকতার ঘোর বিরুদ্ধাচরণ 
করলেও নবজাগ্রত বাং সাহিত্য-যাকে উনবিংশ শতাব্দীর রেনেগাস বলা হয়, তার 
মধ্যে পৌরাণিক উপাদান যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছিল । মধুসৃদন, হেমচত্দ্র, নবীনচন্দ্র, 
ন1ট্যকার গিরিশচজ্্-_এরা সকলেই পৌরাণিক উপাদানের উপর ভিত্তি করেছিলেন । 
অবশ্য প্রাচীন পুরাণকে ঠিক অবিকল প্রাচীন কলেবরেই গ্রহণ করেননি উনবিংশ 
শতাব্দীর আধুনিক মনোবৃত্তির দ্বার? চালিত হয়ে পুরাকথাকে মাজিত করে নিয়ে সাহিত্যে 
তাঁকে গ্রহণ করা--উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যগত নবজাগরণে এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । অনৈসগিকতাঁ, অতিরঞ্জন ও উদ্ভট কল্পন। প্রসূত প্রক্ষেপের ফলে প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যে, বিশেষতঃ মহাকাব্য ও পুরাণে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপার অনুপ্রবেশ করেছে। 
আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজীনলন্ধ মানসিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং যৌক্তিকতাকে 
মূল নিয়ামক শক্তি বিবেচনা করে একালের অনেকে পুরাণের বাগবান্থুল্যের মধ্য থেকে 
প্রাচীন ভারতের যথার্থ ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন । কেউ প্রাচীন কাহিনীর 
অন্তরালে রূপকা শ্রয়ী ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করতে চাইছিলেন, কেউ-ব। পুরাপের মধ্যে একালের 
ইতিহাসের অনুব্দপ ব্যাপার সন্ধান করছিলেন । 

পৌরাণিক দেবমগ্ুলের দই প্রধান কুলপতি বিকট ও শিবের মধ্যে বিচ্ণুকে কেন্দ্র 
করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে একট। বিশেষ মানসিকতার আবির্ভাব হয় । 
এই নব্য বৈষ্ণবধর্ প্রাচীন ভাগবঝতধর্্ নয় বা মধ্য যুগের গোঁড়ীয় বৈষ্বধর্ম নয় । আধুনিক 
জীবন ও সংস্কৃতির পটভুমিকায় একধরণের মানবহিতবাদস্থবলক নৈতিক আদর্শের পট- 
ভুমিকায় কৃষ্ণকে উপস্থাপন1র চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে প্রবলবেগে শুরু হয় ।. 
নধীনচন্দ্র তার 'ত্রয়ী' মহাঁকাব্যে কৃ্ণচরিত্র পরিকল্পন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন 
কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু শুধু একা বঙ্কিমচন্দ্র নন, উনবিংশ শতাবীর 
সপ্তম দশক থেকে শিক্ষিত সমাজ, ধারা মোটামুটিভাবে পরম্পরাগত ভারত-এঁতিন্ছে 
বিশ্বামী ছিলেন, তার পুরাণের কৃষ্ণকেই নতুন করে যুগোপযোগী করে নিতে চাইলেন । 
এই-মানসিকতার নাম দিতে পারি নব্য-পোৌরাপিকত1 । পুরাণকে কল্পকথা বলে বিসর্জন 
নাদ্দিয়ে তার অতিরঞরন ও বূপকের খোন্সের মধ্য থেকে যথার্থ রূপ আবিষ্কার করা, 
ইতিঙ্াসকে গড়ে তোলা, প্রাচীন ভারতের আত্মাকে খুজে বার করা-_-এই মগের আধুনিক 
শিক্ষিতসমাজে :এই অনুভাবনাটি ক্রমে প্রাধান্য লাভ করে। অবশ্য এর একটা উপ্ 

৮. 
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0%5171510 রূপ শশধর তর্চুড়ামণির (৪) প্রচারের মধ্যে ফুটে উঠল যা বঙ্কিমচজ্ঞ্রে 
বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেনি। সে যাই হোক, ত্রাঙ্গ রাজনারায়ণের নিষেধ সত্ত্বেও 
শ্রীস্টান মধুসৃদন রাঁধাকৃষ্ণ-ঘটিত কাহিনীকে অশ্রদ্ধা করে কাব্যপ্রাঙ্গণ থেকে বিতাড়িত 
করেননি । তার পূর্বে বিদ্যাস্যগর, যিনি পৌরাণিকতা'র প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন না, 
তিনিও ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে “বাসুদেব চরিত*-এর কিয়দংশ রচন। 
করেছিলেন। ত্রন্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও তার অন্যতম ভক্ত ও পাশ্বচর উপাধ্যায় 
গোৌরগোবিন্দ রায়কে কৃষ্চচরিত্রের এতিহাসিকতা বিচার, বিশ্লেষণ ও প্রমাণে উৎসাহিত 
করেছিলেন । জৈলোক্যনাথ সান্যাল (“চিরজীব শর্মা” ) তারই নির্দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্সালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । ত্রন্গানন্দ কখনও কখনও আবেগ বশতঃ 'নিবিকার হরি" 
এবং মাতৃনামে বিবশ হয়ে বলেছেন £ 
“মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তির দয়, ম। 
আমার পুণ্য শাস্তি, মা আমার শ্রীসৌন্দর্য, মা জামার ইহলোক, পরলোক, 
ম। আমার সম্পদ সুস্থতা !..এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা 
সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া! অন্য সুখ অনেষণ করিও না। এই মা 
তাহার আপনার কোলে রাখিয়া, তোমাদিগ্রকে ইহলোকে চিরকাল সুখে 
রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হুরে।” 
( 'আচার্ষের প্রার্থন?? ) 
আবেগতপ্ত এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র পৌরাণিক মানসিকতায় উপনীত হয়েছেন 


একথা! স্বীকার করতে হবে । 


বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত জাতি ও সংস্কৃতিকে নতুন করে জাগ্রত করবার জন্য একটি জীবন্ত 
বিগ্রহ খু*জছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কৌং-পন্থী হলেও পরবর্তী কালে তার সঙ্গে 
ঈশ্বরতত্ব সংযুক্ত করেছিলেন । এই সেশ্বর কৌৎদর্শনই তাকে অনুশীলন ধর্ম (75/1819% ০/ 
0%7/576 ) ৫৫) অর্থাৎ বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্টীভূত মানবজীবনের দিকে আকর্ষণ করেছিল । 

(৪) 'দেবতত্ব ও হিন্দ্ধর্্ণ শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধের ( প্রচারে” প্রকাশিত ) 
পাদটীকায় শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন £ “পণ্ডিত শশধর 
তর্কচুড়ামশি মহাশয়, ষে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে 
না, এবং ত্রীহার যত্ধ সফল হইবে না।” (“বিবিধ প্রবন্ধ” বঙ্কিম-শতবাধিক সংস্করণ, 
পৃঃ ১৮৭) 

(৫) লগুন যুনিভারসিটি কলেজের ঙ্যাটিনের অধ্যাপক হ্যর জন রবার্ট সীলী 
(১৮৩৪-৯৫) মুলতঃ ছিলেন ইতিহাদে আসক্ত । কিন্তু তার প্রথম গ্রস্থ (2062 £10710, 1865) 
গ্রীস্টানধর্মসংক্রান্ত, যাতে তিনি শ্রীস্টের এশ্বরিকত্ব অস্বীকার করেছিলেন । এই গ্রস্থেই 
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“গোৌরদাস বাবজির ভিক্ষার ঝুজি” ('বিবিধ প্রবন্ধ", ২য় খণ্ড) এবং 'ধর্মতত্বে' (ক্রোড়পত্র-খ) 
গুরু-শিষ্কের সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি এই তত্ব ব্যাখ্যা করেছেন । ভারতীয় বৈরাগ্যবাদ ব। 
মধ্যযুগীয় শ্রীস্টানী সঙ্প্যাসজীবনের আদর্শ ক্ভীকে আকর্ষণ করতে পারেনি । মানববৃত্বি- 
সমূহের সুসমঞ্জস সমন্বয় এবং তার মধ্য দিয়ে পরম পুকরুষার্থে (ঈশ্বরভক্তি ) উন্নয়ন-_ একথাই 
তিনি ধর্সতত্ব, কৃষ্ণচরিত্র ও অন্যান্য প্রবন্ধের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দ্বর ধর্মীয় 
কৃত্য ও সামাজিক আচারানুষ্ঠানে যথার্থ ধর্ম নেই, ধর্ম আছে অন্তরে, শুদ্ধাত্মার অন্তরে । 
এ-বিষয়ে তিনি দৃষ্টা্ড দিয়ে দেখিয়েছেন, আচারসব্বস্ব কিন্ত নীতিভ্রষ্ট হিন্দ হিন্দ্ব নয়, বরং 
আচারবিচারহীন ভক্ষ্যাভক্ষ্যে উদাসীন অথচ সজ্জীবনযাপনকারী ব/ক্তি-_তিনিই যথার্থ হিন্দু । 
এই দুই ব্যক্তির চিত্র উপস্থাপিত করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন, “এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে 
হিন্দ £ ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দ্ুনয়? যদি না হয়--তবে কেন নয়? ইহাদের 
মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দ্রয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দ্র ধর্ম কিঃ একব্যক্তি ধর্মভ্রষট, 
দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট । আচার ধর্ম না ধর্মই ধর্ম 2 যদি আচার ধর্ম না হয়, ধর্মই ধর্ম 
হয়, তবে এই আঁচারভ্রষ্ট ধান্সিক ব্যক্তিকেই হিন্দ্র বলিতে হয়” (দেবতত্ব ও হিন্দ্রধ্্”)। 
অর্থাৎ আচার নয়, সর্মগামী নরোত্তমকেই তিনি আদর্শ বলে মনে করতেন। সেই 
সর্বোত্তম নরোত্রমের সন্ধানের জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধরে পৌরাণিক সাহিত্য ও মহাকাব্য 
অনুশীলন করতে লাগলেন, প্রাচীন গ্রন্থ থেকে বহু পরিশ্রম করে তিনি কৃষ্ণচরিত্রকে সেই 
আদর্শের প্রতীকপুরুষ বলে অবধারণ করলেন । এ সম্পর্কে “কৃষ্ণচরিত্র'-এর উপক্রমণিক। 
থেকে তার মন্তব্য উদ্ধার কর। যেতে পারে £ 
“ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণে ইতিহাসে বণিত 
হইয়াছে, তাহ! জানিবার জন্য, আমার যত দূর সাধ্য, আমি পুরাণ 
ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, 
কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচজিত আছে, তাহা 
সকলই অমূলক বলিয়! জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকার কৃত 
কৃষ্ণসন্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা] বাকি থাকে, তাহা অতি 
বিশুদ্ধ, পরম পবিজ্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি।”, 
বলা বাহুল্য এই পাপোপাধ্যন"-এর প্রায় সবটাই কৃষ্-গোপীলীলা-সংক্রান্ত। 
«কৃফ্চরিত্র'-এর প্রথম সংস্করণে কৃষ্চ-রাধা-গোপীলীলার প্রতি অতিশয় প্রতিকূল 


তিনি সবিস্তারে অনুশীলন ধর্মের কথা৷ বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । 
১২৯১ সালে প্রকাশিত “দেবীচৌধুরাণী” এবং ১২৯১-৯২ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
ধর্মতত্বে (১২৯৫ সালে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত ) বঙ্কিমচন্দ্র সীলীর বচন উদ্ধাত করেছেন-_ 
«16 58103181705 01191181018 19 09100157655 00100110015 17151611711, 
(7666 17970 ₹», 145) তার চিন্তায় সীলীর প্রভাব অনুসন্ধানের বিষয় । 


৬৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্র্িকা বর্ষ ৮০ 


ছিলেন । দ্বিতীয় সংস্করণেও বলেছেন, “এ সকল পুরাপকারকল্লিত উপন্যাস মাত, 
ইহার কিছুমাত্র সত্যতা নাই ।” “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম])হম্'-গীতার 
এই বাণী সত্বেও কৃষ্ণের গোপীসংসর্গ যে লৌকিক দিক থেকে পরদার1ভিমর্ষণ বলে 
নিন্দিত হতে পারে এবং সামাজিক দিক থেকে এসব হানিকর উপস্থাস অতিশয় 
অশ্রদ্ধেয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে এই প্রতিকূল মলোভাবের উধের্ব উঠতে পারেননি । 
কাজেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধ্যসাধন অনেক সময়ে তার কাছে “কা মকুসুমদমশো ভিত”? 
ইঞ্জিয়জ বাসনা বলে মনে হয়েছে । গীতগোবিন্দ' ও জয়দেব সন্বন্ধেও তাঁর ধারণা 
এই ধরণের প্রতিকৃল--"্যাহা ভাগবতে নিগুঢ ভক্তিতত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা 
মদনধর্মোসব |” জার ধারণা, প্রাচীন গ্রস্থাদিতে “কুঞ্চচরিন্। বিশুদ্ধিতায়, সর্বগুণময়ত্বে 
জগতে অতুল্য।”” কেবল কাঁলধর্্রে তাতে অনেক অযথ' দ্বর্নীতিপূর্ণ গালগল্প স্কান 
পেয়েছে । হরিবংশ, বিষুপুরাখ, ভাগবতে যে ধরণের কৃষ্ণ-গোপীলীলা বণিত হয়েছে, 
বঙ্কিমচন্দ্র তার মধ্যে অআদিরসাতআক আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন বটে, 
কিন্ত মাঝখ।নে বাদ সেধেছে ভ্রন্মবৈবত পুরাণ । এ পুরাণের প্রাচীন রচনায় কি ছিল 
জান! যায় না, কিন্ত পরবর্তীকালে যা' প্রচারিত হয়েছে তাতে রাধাকৃষ্ণের চরিত্র আদি- 
রসের উল্লাসে আবিল হয়ে পড়েছে । ভীদের আচার-আচরণ ভাববৃন্দীবনের তুরীয়লে'ক 
ছেড়ে ভৌমবৃন্দা বনের ধূলিধূসর প্রাঙ্গণে নেমে এসেছে । গৌড়ীয় বৈষ্বধমম ও সাহিত্যে 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রভাব দেখা যাঁয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন. “ব্রক্মবৈবর্তকার 
সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম সষ্টি করিয়াছেন । দে বৈষ্ণবধর্ের ন!মগন্ধমাত্র বিষ বা ভাগবত 
বা অন্য পুরাপে নাই । রাধাই এই বৈষ্ঞবধর্মের কেন্দ্রস্বূপ ।” সাময়িকপত্রে ধারাবাহিক- 
ভাবে প্রকীশিত কৃষ্ণচরিত্র এবং গ্রস্থাকারে প্রকাশিত কৃষ্ণচচরিজের প্রথম সংস্করণে কৃষ্ণের 
অনৈসগিক বাল্যলীল! এবং কৈশোর-যৌবনের গোপীলীলাকে তিনি কখনই মনেপ্রাণে 
গ্রহণ করতে পারেননি । 'ধর্মতত্বে' তিনি রাধাকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াসক্ত লীলায় বিশ্বাসীদের 
এইভাবে ধমক দিয়েছেন_-“যাহারা রাধাকৃষ্ণকে ইন্ড্রিয়স্ুখরত মনে করে, তাহার! 
বৈষব নহে--পৈশাচ?, (সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় )। এই ধরণের লীলাকে তিনি ধর্সতত্বে' 
আধ্যাত্মিক বলে শোধন করেছেন--“সচর।চর লোকের বিশ্বাস ষে, রাসলীল। অতি 
/অঙ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার । কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত 
করিয়াছে। কিন্ত আদে ইহা ঈশ্বরোৌপাসন। মাত্র, অনস্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ 
এবং উপাসন। মাজ ; চিত্তরঞজিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বর মুখী 
করামীত্র । অর্থাং এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণের গোপীলীলাকে তিনি 
“1100 ৪ 8810 01 5810 গ্রহণ করতে চান--আদিরসকে ভক্তিরসে উন্নীত করে তবে 


তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন । বৈঞ্ব সম্প্রদায় যে দৃষ্টিতে রাধাকে প্রত্যক্ষ করেন বঙ্কিমচন্দ্রের 
দৃষ্টি যে অবিকল তার মতো ছিল না, তা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসও জানতেন । ১৮৮৫ শ্রীঃ 
অন্দে ১৩ই জন দক্ষিণেশ্থরে তিনি ভক্তদের সঙ্গে বঙ্কিমপ্রসঙ্গ আলোচনা! করছিলেন $ 


খ্যাঁ_২ বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পোৌঁরাণিকতা৷ ৬৯ 


“একজন ভক্ত বলিলেন, “শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ত- বঙ্কিম শ্রীকৃঞ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।”, -কথাম্বত, ৩য়। 
পরে একথা ব্যাখ্যা করে বললেন, “ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা! করেন, একথা কেমন করে 
বিশ্বাস করবে ? একথা যে ওদের ইংরেজী লেখাপড়ার ভিতর নাই।” তখন প্রচারে? 
কৃষ্ণচরিত্র প্রকীশিত হচ্ছে । পরে ১৮৮৬ শ্রীঃ অন্দে পুজার প্রাক্কালে কৃ্ণচরিত্র 'প্রথম 
ভাঁগ” নাম নিয়ে সেই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। এর ছ' বছর পরে ১৮৯২ শ্ীঃ 
অন্দে প্রথম সংস্করণের চেয়ে অনেক বিস্তারিতভাবে ও বিশাল আকারে 'কুঞ্চচরিত্র'-এর 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই ছ' বছরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ-লীঙলাবিষয়ক 
অভিমত কিছু কিছু বদলে গিয়েছিল ॥ দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন £ 
প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিল'ম, এখন তাহার কিছু 
পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবতিত করিয়াছি । কৃষ্ণের বালালীল। 
সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথ। আমার বক্তবা। এরূপ মত পরিবর্তন স্বীকার 
করিতে আমি লঙ্জা করিনা । আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে 
মত পরিবর্তন করিয়াছি-কে না করেঃ কৃষ্ণবিষয়েই আমার মত 
পরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । “বঙ্গদর্শনে' যে কৃষ্ণচরিত্র 
লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহ] লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যত দ্বর 
প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদৃর প্রভেদ ।” 
'আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ, বাক্যাংশের অর্থ- প্রথম সংস্করণে তিনি কৃষ্ণ- 
চরিত্রের ধাবতীয় অলোকিকলীলা, যা নৈসগিকতাকে লঙ্ঘন করে এবং রাধাকৃ ও 
কৃষ্-গোপীলীলা, যা সামাজিক ও লৌকিক নৈতিক আদর্শকে আঘাত করে তাকে 
প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন । 
কিছু কিছু তথ্যের দিকে দৃ্টি দিলে দেখা যাবে, ১৮৭৩ শ্রীঃ অবের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র 
কৃষ্চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন । এঁ বংসরের “বঙ্গদর্শনে” ( পৌষ ) মানস-বিকাশ' 
নামক একখানি কাব্য আলোচন। প্রসঙ্গে জয়দেব-বিদ্যাপতির কবিতা বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। এর পর প্রায় হা" বছর পরে ১৮৭৫ খ্রীঃ অবের 
(বঙ্গাব ১২৮৯, চৈত্র ), “বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়ুচন্দ্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের 
সমালোচন1 করতে গিয়ে তিনি বলেন 
“বৈষ্ণব কবিতা? অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দ্িয়ের পুষ্টিকর--অতএব ইহা 
সর্ধথা পরিহার্য। ধাহারা এইরূপ বিবেচনা! করেন, তাহারা নিতান্ত 


অপারগ্রাহী। যদি কৃ্চলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষণভক্তি 
এবং কৃষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেনন। অপবিত্র কাব্য 
কখন স্থায়ী হয় না। এ-বিষয়ের যাখার্থ্য নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগুঢ 
তত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব ।” 


৭০ - ৃ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক বর্ষ ৮০ 


এরপর তিনি প্রশ্ন তোলেন- মহাভারত, ভাগবত, জয়দেব ও বিদ্যাপতির কৃষ্ণ কি 
এক চরিত্র ? “চারিজন গ্রস্থকারই €( অর্থাং মহাভারতের ব্যাসদেব, ভাগবতকার, জয়দেব 
ও বিদ্যাপতি ) কৃষ্ণকে এশিক অবতার বলিয়' স্বীকার করেন, কিন্তু চারিজনেই কি এক- 
প্রকার সে এ্ঁশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়ীছেন 2” অতঃপর এ প্রশ্নের কথঞ্চিং জবাব দেবার 
চেষ্টা করলেন 'বিবিধ সমালোচন” (১৮৭৬) গ্রন্থে “কৃঞ্চচরিত্র” নিবন্ধে । “বিবিধ প্রবন্ধে 
প্রবন্ধটি পরিত্যক্ত হয় । কিন্ত কৃ যে তাকে পরিত্যাগ করেননি এবং এ-বিষয়ে সংস্কৃত 
সাহিত্যভাগ্ডার মন্থন করে তিনি যে একটি বিশাল কর্মের জন্য মনে মনে প্রস্তত হচ্ছিলেন 
তার প্রমাণ মিলল ১২৯১ বঙ্গাব্দের আশ্থিন মাসে (১৮৮৪ শ্রীঃ অঃ), যখন “প্রচারে'র 
আশ্বিন সংখ্যা! থেকে তিনি বিস্তৃততর পটভঁমিকায় কৃষ্ণচরিত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন । 
১২৯৩ বঙ্গাব্দের জৈঃষ্ঠ মাস পর্যন্ত প্রচারে? প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তিনি কৃষ্ণচরিত্র লিখতে 
থাকেন । এর কয়েকমাস পরে ১৮৮৬ খ্রীঃ অন “কৃষ্চচরিন্তর প্রথম ভাগঃ প্রকাশিত হয়। 
এই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর এ 'প্রঠারে,ই ১২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ 
সংখ্যায় দুই কিস্তিতে দুই পরিচ্ছেদ (প্রস্তাব? ও 'যাত্রা”- দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চম খণ্ডের 
অন্তর্গত ১ম-৫ম অধ্যায়) প্রকাশিত হয়। এর প্রায় ছ' বন্ছর পরে ১৮৯২ শ্রীঃ অবে কৃষ্ণ 
চরিত্রের সমগ্র অংশ দ্বিতীয় সংস্করণরূপে মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণে তিনি কৃষ্ণ গোপী- 
লীলাদি আদিরসের কাহিনীকে যথাসম্ভব স্বীকৃতি দিষ্বেছেন, অবশ্য আবিল আদিরসকে 
ভক্তিরসের গঙ্গোদকে শোধন করে নিয়েছেন । 'কৃষ্ণচরিক্ত্র-এর প্রথম সংস্করণ যে বংসর 
এবং যে মাসে ( ১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ আগস্ট ) প্রকাশিত হয় সেই মাসেই শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা 
সংবরণ করেন। তিনি আরও কিছুকাল মত্যলীল। নির্বাহ করলে দেখতে পেতেন, ৯৮৯২ 
্রীঃ অবে প্রকাশিত “কৃঞ্চচরিত্র”এর দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমতীকে স্বীকার করেছেন, 
এমনকি বন্ত্রহরণ, র1সলীল। প্রভৃতি আদিরসাত্মক কাহিনীকেও নানা যুক্তিতর্ক উত্থাপন 
করে একপ্রকার মেনে নিয়েছেন । তার ধারণ।, বস্ত্রহরণাদি ব্যাপার "আধুনিক রুচির, 
বিরুদ্ধ” হলেও এবং “সেই সকল বর্ণনার বাহ দৃশ্য এখনকার কুচিবিগহিত হইলেও অভ্যন্তরে 
অতি পবিত্র ভক্তিতত্ব নিহিত আছে” ( কৃষ্চচরিন্র, ২য় খণ্ড, ৭ম পরিঃ)। তার পর তিনি 
গীতার বচন উদ্ধত করে বলছেন £ | 
“্যং করোসি যদগ্সাসি যজ্জ্বহোষি দদাসি যং--ইতি বাক্যের অনুবর্তী হইয় 
যে জগদীশ্বরে সর্বস্থ সমর্পণ করিতে পারে, সেই ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী 
হয়। বস্ত্রহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ সব্স্থার্পণ ক্ষমতা দেখাইল, 
এজন্য তাহার কৃষককে পাইবার অধিকারী হুইল ।” 
শ্রীরাধাকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 


«“রাধ1 ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধি-সম্পারিত পরিণয়, শক্তিমানের শক্ির 
স্কৃতি, এবং শক্তিরই বিকাশ উভয়ের বিহার ।....."রাধ্‌ ধাতু আরাধনার্থে, 
পৃজার্থে ॥ যিনি কৃষ্ণের আরাধিক1 তিনিই রাধা বা রাধিকা 1” 


সংখ্যা-_২ বঙ্ধিমচজ্ত্র ও নব্য পৌরাণিকতা ৭১ 


পরিশেষে এই বলে উপসংহার করেছেন £হ প্রাধা কৃষ্ণারাধিকা আদর্শবূপিণী 
গোপী ছিলেন সন্দেহ নাই।” 

এই সমস্ত উল্লেখ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্চকে জগদীশ্বরের অবতার বলে 
বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যভূত নরোত্তম, ভজ্ের 
ভগবান, প্রার্থীর বাঞ্চাকল্পতরু, আর একদিকে ধর্মসংস্থাপনের জন্য চক্রধারী “কলয়সি 
করবালম্*। তার মতে এশ্রীস্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মল ধর্স- 
বেতা1” কিস্ত কৃষ্ণই হচ্ছেন নরজাতির একমাত্র শরণ্য, কারণ তিনি পূর্ণতার প্রতীক ॥ 
সে যাই হোক, এই সময়ে পুরাণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাকে ছুই শ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে 
পড়তে হয়েছিল । একদিকে প্রাচীন সংস্কার ও সেকেলে পাণ্ডিত্য। এদেশের প্রাচীন- 
পন্থী পণ্ডিতেরা মনে করেন, “সংস্কতভাষায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অনুস্বার 
আছে, সকলই অভ্রান্ত ধষি-প্রণীত ।” প্রাচীন ব্যাপারে সংশয় সন্দেহ প্রকাশ করলে এংর! 
তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে “মহাঁপাতকী, নারকী এবং দেশের সর্নাশে প্রস্তত মনে 
করেন ।” আর একদিকে রয়েছে পাশ্চাত্তের “ইপ্ডতোলজিস্ট'গণ, যাকে বলতে পারি 
আধুনিক বিলাতী পাণ্ডিত্য। তাদের অনেকেই গুপনিবেশিক দস্ভ বশতঃ প্রাচীন 
ভারতকে, বিশেষতঃ বৈদিক ও পোরাণিক ভারতকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চান না। 
বৌদ্ধমুগ সন্বন্ধে “পাথুর্যা” প্রমাণ রয়েছে বলে সেটির ্রীস্টপূর্ব প্রচীনত1 কোনও প্রকারে 
গলাধঃকরণ করেন । কিন্তু হিন্দু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের কারও কারও মানসিক 
'আযালাজি, আছে । “তাহাদের বিচার প্রণালীর মূল সুত্র এই যে, ভারতবর্ধীয় গ্রন্থে 
ভারত পক্ষে যাহ পাওয়। যায়, তাহ] মিথ] বা. প্রক্ষিপ্ত, যা] ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া 
যায়, তাহাই সত্য ।”,(৬) আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি এই দুই দলকেবাদ দিলেন। 
এ দাড়া আর এক 'দল আছে । এরা হলেন ইংরাজী শিক্ষণ, সভ্যতা ও আদবকায়দার 
অন্ধ অনুকরণকারী । এদের সম্বন্ধে তার মন্তব্য ধাঝালে! হলেও অযৌক্তিক নয়-_ 
“ধাদের কাছে বিলাতী সবাই ভাল, ধাহার। ইন্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েত বিলাতী 
কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা 
দেন না,*__বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্ত অমেরুদণ্ডী জীবদের হিসাব থেকে বাদ দিয়েছেন 
কিন্ত ধার! উচ্চ শিক্ষিত ও বিলাতী পাণ্ডিত্য সত্বেও "'দেশবংসল ও সত্যপ্রিয়””, বহ্ছিমচন্্র 
ডাদের জন্থই কু্চচরিত্র বিচার-বিষ্লেষণে প্রবৃত্ব হয়েছিজেন । 

অবশ্য একথা ঠিক, বিশুদ্ধ গবেষণা অথব। শান্ত্রচর্চার জন্য বঙ্কিমচত্ত্র পুরাপালোচনা 
এবং কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখযানে প্রবৃত্ত হননি । কৃষ্চরিজ্রের মধ্য দিয়ে তিনি এমন একটি পুর্ণ 
মনুষ্যত্বের আদর্শ খুঁজছিলেন যার মধ্যে দৈবী মহিম। নয়, মানুষের মর্যাদাই সুপ্রতিিত হবে । 








(৬) 'লোকরহস্যে “রামায়ণের সমালোচনা-কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত” 
কৌতুক প্রবন্ধে বন্কিমচন্দ্র এই ধরণের পল্লবগ্রাহী বিলাতী পণ্ডিতদের সরস ব্যঙ্গ করেছেন। 


৭২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক৷ বর্ষ ৮০ 


পুন্নাপাদি বিশ্লেষণে প্রস্তুত হয়ে তিনি দেখলেন, পুরাপকারের! কোন কোন স্থলে কৃষ্কে 
ভ্বূতলচারী সামান্য মানুষে পরিণত করেছেন ; মানুষের নানা ধরণের চারিত্রিক দুর্বলতাও 
তার চরিত্রে রয়েছে। মহাভারত, গীতা ও কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক বিবিধ পুরাণের পুংখানৃপুংখ 
বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, যে পুরাণ যত অর্বাচীন, তাতে কৃষ্ণচরিত্রের অনৈসগিকতা 
ও ম'নবিক দুর্বলতার ভাগ তত বেশী । (৭) শুধু কৃষ্ণকেন্দ্রিক পুরাণ কেন, শৈব পুরাণেও 
এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে যা পড়তে গেলে একালের পাঠক চমকে উঠবেন । বলা বাহুল্য 
পুরাপগুলি একসময়ে ব। একহাতের লেখা নয়। হাঁজারখানেক বছর ধরে পুরাণের বহু 
পুথি ও তার নকল হয়েছে, অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্ভট ব্যাপার উচ্চতর দার্শনিকতার 
সঙ্গে অবিরোধে এর মধ্যে বাম করে আসছে । একথা মনে রাখতে হবে যে, দেবভাষায় 
লেখা পুরাণমাত্রেই দেবভোগ্য নয়। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা, সমাজবিদ্যা, দর্শন, 
মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞ হয়েছেন তার পক্ষে পুরাঁণকথাঁকে পুরোপুরি 
হজম কর কঠিন । তাই বঙ্কিমচন্দ্র ক্চচরিত্রের যথার্থ মহিমা সন্ধান করতে গিয়ে তুল ও 
তবষ আলাদা করবার চেষ্টা করলেন। তিনি কালানুক্রমিক পর্যায় নির্ণয় করে, কোথায় 
তবষের ভাগ অধিক ত' নির্দেশের জণ্য সাধারণ জ্ঞান, বাস্তব চেতনা ও মুক্তবুদ্ধির 
ষৌক্তিকতাঁর উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করলেন। যেখানে স্বাভাবিকতা ক্ষুপ্ণ হয়েছে, 
উত্তট অলোকিকতার বাহুপ্য প্রবেশ করেছে, সঙ্গতিবোধের অভাব ঘটেছে, পুরাণের সেই 
অংশকে তিনি প্রক্ষিপ্ত বলে পরিত্যাগ করবার পক্ষপাতী । অবশ্য পুরাণের মধ্যে কতটুকু 
প্রাচীন ও যথার্থ, আর কতটুকু অর্বাচীনকালের প্রক্ষেপ, যুক্তি দিয়ে তার পরিমাণ নির্ণয় 
করা কঠিন। আমরণ যে যৌক্তিকতা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও সম্ভাব্তার মাপকাঠি 
দিয়ে পুরাপসাহিত্য বিচারে অভ্যস্ত, তা পশ্চিমী বিদ্যালয় থেকে আহত । কিন্তু গ্রীক, 
হিক্রু ও প্রীস্টানী পুরাপেও এমন অনেক গালগল্প আছে যে, তার মধ্যেও যুক্তিবুদ্ধি বিশেষ 
পাওয়া যায় না । বঙ্কিমচন্দ্র-অবলম্থিত গজকাঠি দিয়ে মাপলে পশ্চিমের তামাম পুরাণ- 
গ্রন্থকে বাতিল করতে হবে । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বংসর-_যখন প্রাচীন ভারতীয় ব্যাপারের প্রতি 
স্বাদেশিক ভারতবাসীর দৃষ্টি ফিরছিল, তখন পুরাঁণকেও অশ্রদ্ধার আঘাত থেকে উদ্ধার 
করার চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্ত ঝাড়পৌছ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, তাঁর 
পরতে পরতে ধূলোবালি জমেছে। পাশ্চাত্তা প্ডিতের? দে মলিন আস্তরণ ভেদ করতে 
অপারগ হয়ে পৌরাণিক এতিহোর শুধু দোষকীর্ভন করেছেন। পুরাণকে যুগসঞ্চিত 


জি পির বিএ 


(৭) ভিন্তারনিংজ:ও এই মতে বিশ্বাসী । তিনি এ সম্পর্কে স্প$টই বলেছেন, “*ুণ৩ 
19051 00৩ ৮০02 0019 1708% ৮০০ 19881৫60 ৪9 & 56189191 1016--013917)016 
06০০1201695 816 (16 653:858518610115.” (17227 715761%76, ০1. 2,221], 
৮,465, ০8100065 [0001৬53119, 1963.) 


সংখ্যা-২ বঙ্কিমচন্ট্র ও নব্য পৌরাণিকত। ৭৩ 


মাঁলিন্য থেকে রক্ষা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ বুদ্ধিকেন্দ্রিক সংস্কার অর্থাৎ যুক্তিকে 
মধ্যস্থ মেনে অগ্রসর হলেন । পুরাণ ভক্তিগ্রস্থ বা শাস্তরগ্রস্থ বলেই নয়,__বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা 
করলে এবং তুলকণা থেকে তুষ ঝেড়ে ফেললে পুরাণের মধ্যে পুরাতন ভারতকে খুঁজে 
পাওয়া সহজ হবে 1৮) এহ দুরূহ কর্মে ব্রতী হয়ে বঙ্কিমচন্দরকে এক হাতে পাশ্চাত্য দোষদর্শী 
গবেষকদের ঠেকাতে হয়েছে, আর একদিকে পুরাণের অন্ধভক্ত এদেশীয় পণ্ডিতদের নয়নে 
জ্ঞানাঞ্জন শলাকা। প্রয়োগ করতে হয়েছে। পুরাঁণকে নবীকরণ নয়, পুরাণের মধ্যে 
যে সমস্ত অলীক বচন ও অযথার্থ বর্ণন। স্ফীত হয়ে মূলক্ষে আবৃত করেছে, কোথাও কোথাও 
বিকৃত করেছে, বঙ্কিমচন্দ্র তারই বিরুদ্ধে মুক্তির অস্ত্র ধারণ করেন। দেশব্যাপী জাডোর 
বিরুদ্ধে এভাবে যুদ্ধ করা মহাসত্ববান পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। 'বঙ্গদর্শন'গোী ও তার 
শি্ত সম্প্রদায় এদিক থেকে তার বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন । 

নবীনচন্দ্র সেনের মহাঁকাব্যত্রয় আলোচন] প্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই 
যুগকে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বংসরকে “11170 10110109005 16৬1৬৪1-এর 
যুগ বলেছিলেন । (৯) কিন্তু 75৬1%৫] শব্দটিতে পুরাতনের অনুব্ত্তি বোঝায় । বঙ্কিম-. 
প্রভাবিত এই মগ প্রাচীন ও পুরাতন হিন্দ্য়ানিকে কি অবিকল অপরিবতিত অবস্থায় গ্রহণ 
করেছিল ? এ যুগে যখন ঘরে ফেরার পাল! শুরু হল, তখন ভ্রোতোধার। গোমুখীগহবরে 
ফিরে যাবার বৃথাচে্টা করেনি ; জীবন ও এঁতিহ্য নতুন পথেই চলতে শুরু করল । পুরাতন 
সাহিত্য, স্মতি-সংহিতা, দর্শন প্রভৃতিকে প্রচার করে বহ্বিমচন্দ্র এদেশে অনুষ্বর-বিসর্গের 
টঙ্কার সৃষ্টি করতে চাননি । বুদ্ধি ও বিবেকের বকযন্ত্রে চোলাই করে পুরাঁপকে গ্রহণ 
ঝরতে হবে । বেদব্যাস, বোপদেব বা অন্যান্য লেখক, ষারাই পুরাণ রচনা করুন না কেন, 
এর মধ্যে বহু অবাঞ্কিত ব্যাপার প্রবেশ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । তার থেকে 
পুরাণকে যুক্ত করে নিতে হবে, এবং কল্পষ-মুক্ত পুরাণে শুধু নিত্যধর্ম নয় মুগধর্ম-সন্ধানেরও 
উপঘুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে। পুরাতন সংস্কার থেকে মুক্ত করে পুরাণকে নব্যজীবনের 
পাশাপাশি দাড় করাতে হলে এই গ্রন্থগুলিকে বুদ্ধির অসপত মহিমায় স্থাপন করতে হবে। 
নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও দেবী সরম্বতীকে প্রণাম করে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রসর হলেও বুদ্ধি ও 
বুদ্ধিগত প্রতীতির মানদণ্ডেই পুরাণকে বিচার-বিশ্লেষণ ও গ্রহণ-বর্জন করেছেন । এই 
গ্রহণ-বর্জনের মূল কথা হল মানবিকত1 । বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণের মধ্যে যুগের বাণী সন্ধান 
করতে লাগলেন । যেখানে যুক্তি-বুদ্ধির সায় নেই, যা মুগধর্ম বিরোধী, পুরাপের সেই 
অংশ বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন পেল না--অনেকট। মহধি দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ-আনুগত্যের 
মতো? । যদ্দিও উপনিষদ মহধির আত্মার খাদ্যপানীয়ে প্বসিত হয়েছিল, তবু তিনি বহৃ- 


(৮) দ্রষ্টব্য 2 1791477 1715701876 (10106110102), ৬০1 2, 81017, ১. 464-65 
(05810012. [01015515109 150161015 1963) 
(৯) 8৪. টব, 9821--71680 15552075271 ০1660157 
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প্রচারিত এগারখানি উপনিষদের সব মন্ত্রই ত্রাক্মসমাজের অনুকূল বলে গ্রহণ করতে 
পারলেন না। বৃহদারণ্যকের 'সো২হমস্মি' এবং ছান্দোগ্যের “তত্বমসি' নিয়ে মহধি বড়াই 
চিন্তায় পড়লেন । আচার্ধ শঙ্করকৃত ভাস্তসহ উপনিষদগুঙ্গি কি ব্রাঙ্গসমাজের দার্শনিক 
বীজ হতে পারে? উপনিষদের যে সমস্ত মন্ত্র তার কাছে এহণযোগ্য মনে হল, তিনি নিজ 
আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বৃত্তির দ্বার পরিচালিত হয়ে শুধু সেইগুলিকে গ্রহণ করলেন । ভাবাঁবিষ্ট 
অবস্থায় তিনি উপনিষদের বাছ। বাছা ছত্র বলে যেতে লাগলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ত' 
তৎক্ষপাং লিখে নিলেন । (১০) এইভাবে ঘণ্টা তিনেকের অনুলিথনে ব্রান্গধর্মগ্রস্থ রচিত হল। 
এখানেও দেখা যাচ্ছে, মহবি স্বানুভাবানুকৃল শ্লোক ও ছত্রগুলিকে গ্রহণ করেছেন, সমগ্র 
উপনিষদকে নয়। এই গ্াহণ-বর্জনের কারণ কি? এব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ অন্ধের মতো। 
গ্রন্থের প্রতি আনুগত্য দেখাননি। সার আদর্শ ও উদ্দেস্ত বার দ্বার] সিদ্ধ হবে, তিনি 
উপনিষদের শুধু সেই অংশগুলিকে ব্রাক্ষধর্মসের দার্শনিক ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন । 
এখানেও সংস্কার নয়, দেবেন্দ্রনাথ জাগ্রত বুদ্ধিকে উপনিষদ বিচারে নিয়োগ করেন। বঙ্কিম 
যুগ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত 
করবার জন্য কার্মকারণাত্মক অভিজ্ঞাকে পৌরা'ণিকতাঁর যৌক্তিকতা নির্ধারণে নিযুক্ত করা 
হয়েছিল । মোটকথা পুরাণ ও পুরাঁণজাতীয় ভারতীয় এঁত্তিহোর যেটুকু যুক্তি-বুদ্ধি ও 
স্বাভীবিকতা-অনুমোদিত এবং য1 বিচিত্র হলেও অলোকিকতার মোহমুক্ত, তাকেই আমরা 
নব্যপৌরাণিকতা বলতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র ও তার শি্ক-প্রশিষ্তের দল সেই পথের 
পথিক । কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ব, গীতার অনুবাদ ও ভাঁখ্য এবং বেদানুশীলনে বঙ্কিমচন্দ্র সেই, 
বৃদ্ধিমার্গায় বাস্তব নীতিকে অনুসরণ করেছিলেন । পৌরাণিক সংস্কৃতি বিচারের এই 
রীতিটি বাংলাদেশ থেকেই সারা ভারতে প্রসৃত হয়েছিল । বেদ-বেদাত্তউপনিষদ ও 
ষড়দর্শনের প্রভাব একালে সুষ্টিমেয় শিক্ষিতজনের সমাজে কেন্দ্রীভূত হয়েছে । কিন্ত 
পৌরাণিক সংস্কার বৃহত্তর জনসমীজে গ্রচলিত। এখনও আমরা মুখে বেদাস্ত-উপনিষদের 
কথা বললেও আচারে আচরণে এবং ব্যত্িগত বিশ্বাসে ঘোরতর পৌরাণিক। ইদানীং 
সার্বজনীন পৃজাঁপার্ণ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে আমরা যে কোনও সুদ্বুর ভবিষ্যতেও 
স্কুল পৌরাপিকত। ছেড়ে সৃশ্মতর উপনিষদ-বেদাস্ত তত্বে উপনীত হব এমন কোন সম্ভাবনা 
€নই। 

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রবতিত নব্যপৌরাঁণিকতার একটি ছর্বলতর দিক আছে। শুধু 
মুক্তিবুদ্ধিকে একমাত্র শরণ্য বলে মেলে নিলে পৌরাণিক ব্যাপারের মধ্যে বহু ছিত্র 
আবিষ্কার করা যাবে । স্বাভাবিকত। ও লৌকিকতার দ্বারা বিচার করলে এবং প্রাকৃত 
বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিলে পুরণণের বনু অংশ পরিত)াগ করতে হবে । পরিত্যাগ না করলে 
দোটানায় পড়তে হবে । মাঝে মাঝে বঙ্কিমচক্দ্রকেও সেই ধরণের বিপদ্দে পড়তে হয়েছে। 

(১০) দ্রষ্টব্য মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ( পৃঃ ১৩৪ ১, বিশ্বভারতী 
সংস্করণ, ১৯৬২ |. 


সংখ্যা_২ বঙ্কিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাপিকতা' ৭৫ 


লৌকিক বিচারবুদ্ধি অনুসারে চললে কৃষ্ণের গোপীলীলা, বিশেষতঃ রাধাথটিত কাহিনী 
পরিপাক কর! দুরুহ হবে । এই জন্য ভক্ত বৈষ্ুবেরা কৃফ্ধের এই প্রসঙ্গকে অপ্রাকৃত এবং 
অচিন্ত্য বলেছেন । বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে স্বীকার করেছেন যে কৃষ্ণ, নন্দ, যশোদা, বৈকুণ্ত, 
রাঁধা__সবই রূপক । (১১) তর মতে, নিদিধ)াসন করলে ঈশ্বরোপাসনার তিনটি পর্ষায় 
লক্ষ্য করা যাবে । তীর মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ কণ্সি ঃ 
“যখন তাহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত।, নিগু“ণ এবং সর্ব-জগতের আধার বলিয়। 
চিন্তা] করি, তখন.তাঁহার নাম ত্রন্দ বা পরব্রদ্ম বা পরমাআ। আর যখন 
তাহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেই জন্য চিওনায়, সগুণ এবং সমস্ত জগতের 
সৃষ্টিস্থিতি লয় কর্তাস্বরূপ চিন্তা করি, তখন তীাহ!র নাম সাধারণ কথায় 
ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহ!সে বিনুঃ বাশিব। আর যখন এক- 
কালীন তাহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তী করিতে পারি, অর্থীং যখন তিনি 
আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদ্দিত হন, তখন কাহার নাম শ্ীকৃষঃ |” (৯২) 
এই কথাটাই তিনি সংক্ষেপে বলেছেন £ «ধর্মের প্রথম সোপান, বনু দেবের 
উপাসন! ; দ্বিতীয় সোপান, সকাম ঈশ্বরোপাঁসনী ; তৃতীয় সোপান, নিঙ্গাম ঈশ্বরোপাসন। 
বা বৈষ্ণবধম্ন অথব) জ্ঞানযুক্ত ব্রন্দমপাসনা । ধর্মের চরম কৃষ্লেপাসন11” এই যে জ্ঞানযুক্ত 
ব্রন্মোপাসনা, এতে কি তার অন্তরের ক্ষুধ! তৃপ্ত হয়েছিল ? ধর্মতত্ধে গুরু শিষ্তকে 


বলেছিলেন £ 
“অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আম়ার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, “এ জীবন 


লইয়া কি করিব ?” “লইয়া কি করিতে হয়?” সমন্ত জীবন ইহারই 
উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়। গিয়াছে । 
অনেক প্রকার লোক-গুচঙ্সিত উত্তর পাইয়াঁছি, তাহার সত্যাঁসত্য নিরূপণ 
জন্য অনেক ভোগ তৃগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি।--*...এই পরিশ্রম, 
এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানৃবন্তিতাই 
ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই ।”, (১৩) 
বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধিমার্গায় নব্য পৌরাণিকতা শেষপর্মস্ত ঈশ্বরভক্তিতে পর্যবসিত: 
হয়েছে । তার পরে শ্রীরামকৃ্ণ ও তার শিগ্ঠসম্প্রদায় এসে পৌরাণিকতার নতৃন তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করলেন । পৌরাণিক বিশ্বাস ভারতের শুধু প্রাচীন বিশ্বাস নয়, সর্বযুগের শরণ।, 
এবং শুধু বুদ্ধিবিচাঁর নয়, জীবনের সববাঙ্গীণ ও সর্বোত্তম সততায় পৌরাণিক ভাবমৃত্তিকে 
যথাযথভাবে পরিস্থাপনা- এই আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা ভারতীয় সমাজ ও বিশ্ব- 
সভায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে । সে আর এক যুগের কথা৷ 
(১১) দ্রষ্টব্য £ বিবিধ গ্রবন্ধ_-দ্বিতীয় খণ্ড ('গোৌরদাঁস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি; ) 


(১২) গৌরদাঁস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি ( বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ) 
(৯৩) ধর্মতত্ব, একাদশ অধ্যায় ( ঈশ্বরে ভক্তি” ) 


৭৬ সাহিত্য-পরিষৎং-পত্রিক। বর্ষ ৮০ 


বস্কিমচন্ত্র ইংরেজী-অভিজ্ঞ বাঁঙালীসমাজকে ভারতের পৌরাণিক এতিহোর প্রতি 
কৌতৃহলী করেছিলেন, পুরাপের প্রতি আধুনিক ভারতীয়ের হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে 
এনেছিলেন, এর জন্য ভারতবর্ষ তাকে চিরদিন স্মরণে রাখবে । | 

( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত বঙ্কিমজন্মসংব সভায় পঠিত ) 





_ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা 
॥ বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তন ॥ 
ডঃ হরেকৃঞ্চ মুখোপাধ্যায় । কীর্তনের তত্ব, বিবর্তন ও বিশিষ্ট কীর্তনীয়াদের 
জীবনকথা । কয়েকটি ছবি । [ ১০:০০ ] 
॥ কালিকট থেকে পলাশী ॥ 
শ্রীনতীকন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় । পাশ্চাত্যজাতিগুপির প্রাচ্য অভিযান 
কাহিনী । ১০ টিবিরল মানচিজ্র॥। [ ৬:০০ ] 


॥ বাকুড়ার মন্দির ॥ 


শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । বাকুড়ার তথা বাঙপার মন্দিরগুলির স্থাপত্য- 
শৈলী ও ইতিহাস । ৬৩টি আর্ট প্লেট । [১৫:০০ ] 


|| উদ্বান্ত॥। 


স্রীহিরথায় বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনত। পরবর্তী উদ্বাস্ত সমস্যা ও সমাধান গ্রচেন্টা। 
বাঙলায় একমাত্র বই । [ ১০০০ ] 


॥ উপনিষদের দর্শন ॥। 


শ্রীহিরগ্ায় বন্দ্যোপাধ্যায় । উপনিষদসমূহে নিহিত দর্শনের তাৎপর্য 


ব্যাখ্য1॥। [৭০০ ] 
॥ উপনিষদের কথা || 
শ্রীহিরখায় বন্দ্যোপাধ্যায় । উপনিষদসমূহের ইতিহাসগত আলোচন]। 
[ ৪'০০ ] 
সাহিত্য সংসদ 
৩২ এ আচার্য প্রচ্ুল্লচন্দ্র রোড । কঙ্িকাতা ৯ ( ৩৫-৭৬৬৯ ) 


ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভমিকা 
শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য 


ঠিক কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দেশে অঙ্গসজ্জ1 বা অন্য কোন কারণে অলঙ্কারের প্রচলন 
হল তা স্থির নিশ্চিত করে বলা অসুবিধাজনক। তবে এটুকু বলা যায় আমাদের দেশে অন্ততঃ 
খুঃ পৃঃ ২৫০০ অন্ধ থেকে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, মিশরে, 
চীনে এবং গ্রীসে অতি প্রাচীনক!ল থেকে মানুষের অঙ্গীভরণ ব্যবহার চলছে । 

উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রথমেই একথা পরিষ্কার করে নেওয়। দরকার-_ 
অলঙ্কারের সাধারণ লক্ষণ কি। শুধুমাত্র ধাতু অলঙ্কার, তার মধ্যে আবার স্বর্ণালঙ্কারই 
একমাত্র অলঙ্কার পদবাচ্য--এটি অতি সাম্প্রতিক সংস্কার । অলঙ্কারের দীর্ঘ ইতিহাসে এই 
পর্বটুকু নগণ্য স্থান নিয়ে আছে। অবশ্য ধাতৃশ্রেষ্ঠ হিসাবে, সর্ব ধাতৃসার হিসাবে সোনার 
যে মর্ধাদা তা অলঙ্কারের সঙ্গে এক করে ফেললে আলাদা কথা। ধাতুর ব)বহার খুব 
প্রাচীন হলেও মাত্র হাজার দশেক বছর তার বয়স, আর সোনার আবিষ্কার তারও হজার 
তিনেক বছর পরের কথা । কিন্তু তারও অনেক অনেক কাল আগে থেকে মানুষ অলঙ্ক!র 
ব্যবহার করে আসছে, ক্ষিছুটা অঙ্গষসজ্জাঁর তাগিদে, কিন্তু বেশিরভাগটাই সহজলভ্য 
প্রাকৃতিক সম্পদ বা জীবদেহাবশেষ অঙ্গে ধারণ করে অদৃশ্য প্রতিকূল শক্তিকে প্রসন্ন বা 
শান্ত করার আধিদৈবিক প্রয়োজনে । ইতিহাসধারার এই বিষয়ে স্বীকৃত সিদ্ধান্ত, আদিম 
মানুষ যখন অঙ্গাবরণের বাবহার শেখেনি তখনি কিন্তু অলঙ্কার উঠে গেছে তার অঙ্গে । 
এই প্রাগৈতিহাসিক অলঙ্কারের উপাদান, বলাই বাহুল্য, উজ্জ্বল ও মহার্থ ধাতু কিংবা 
মণিমৃক্তা নয়, পরস্ত আধিদৈবিক শক্তিসম্পন্ন আপাততুচ্ছ উপাদান, যেমন, বিশেষ ধরণের 
ফুল, ফল, বীজ, বৃক্ষনির্যাস, প্রাণীর অস্থি ( মাছ, উট, হাতির )। পোড়ামাটির টুকরো, 
চকচকে রডীন কাচের প্রলেপ লাগানো গুঁতি, হরিদ্রাবর্ণ কঠিন অন্বর বা কৃষ্ণবর্ণ খনিজ জেট 
ইত্যাদি ধাতু ও রত্ের ব্যবহার পরবর্তীকালের ব্যাপার । অর্থাং বল! যায় যে, প্রকৃতির . 
দান সত্যিকারের ফুল থেকে সুরু করে মৃল্যবান্‌ ধাতু, মণিরত্, দগ্ধম্বত্তিকা সবকিছুই 
অঙ্গাভরণের জন্য আবহমানকাল ব্যবহার হচ্ছে। প্রাণী দেহের অবশিষ্ট, সরাসরি গাক্র- 
চিত্রণ বা রঙ্গোলির মধ্য দিয়েও বলক্ষেত্রে বিবিধবর্ণের অলঙ্কারের ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
এই ইঙ্জিত আরেক গতিপথ খুজে পেয়েছে উচ্ধির মধ্যে। এমন কি চৌকশ পটের 
বহিঃরেখা যে যে মাধ্যমে এখনো অস্তিত্ব রক্ষা করছে সাম্প্রতিককালের উদ্কি তার অন্যতম। 

মানুষের আদিমতম অলঙ্কার যে শোভন, নয়নাভিরাম ধাতুজ কিংবা মণিময় 
অঙ্গসজ্জা ছিল ন৷ ত সহজেই অনুমেয় । নিছক সৌন্দর্যপ্রেরণা নয়, আধিদৈবিক কারণেই 
প্রথম যুগের মানুষ তার সংস্কার ও বিশ্বাসের বশবর্তা হয়ে কবচের মত যে অলঙ্কার অঙ্গে 


৭৮ সাতিতা পরিষৎ পত্রিকা বন্ধ ৮০ 


ধারণ করত তা ছিল জীবজস্তর দ।ত, অস্থিপঞ্জর কিংবা কেশাবশে্ষ দিয়ে রচিত বন্ধনী বা 
মাঁলা। অঙ্গাভরণের শোভাবর্ধনকর্সে তার বত্রাকৃতির সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য আনয়নে 
কিংবা বর্ণ বৈচিত্র সযোজনে অভিনিবেশ পরবণ্ডী যুগের সৌন্দর্মবুদ্ধি বিকাশের ফলশ্রুতি | 
এমনকি সুর্ৃশ্য মণিমু্ড। ও দ্যতিমন্‌ ধাতুর ব্যবহারও সু হয় আদিতে এ একই আধি- 
দৈবিক সংস্কারের প্রেরণায় । বস্তুত চিরদিনই জায় ছাড়া আরও একটি পথ ধরে 
রত্রপ্রস্তর অঙ্গাভরণ হিস।বে দেখ। দিয়েছে । পুথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে অকল্যাণ থেকে 
আত্মরক্ষা! এবং কল]াণকে স্বাগত জ।ন।তে রত্রপ্রশ্তর বাধঙগত হয়েছে । এই বিশ্বাসে 
অ।মাদের দেশেও বিভিন্ন যুগে একাধিক রত্তু এবং 'শেধণধন্ত নবরতু ব্যবহার ঘটেছে । 
ম।নুষের কল্যাণের জন্য সুধ, শুক্র, কেতু, মঙ্গল, বুধ, চন্দ্র রাছ, বৃহৃম্পতি ও শনিকে অনুকূল 
করতে একেক বাক্তির কোঠীঠিকুজী বিচার করে নয়টি বৃত্ত কে কোথায় বসবেন তার 
নির্দেশ দিয়েছে জ্যোতিষশানত্র। এর নধ্যে আবার কোন কোন রত নিয়ে নানান্‌ জল্পনা 
দেখা গেছে, কিজানি নাল! ধারণে রাজা হব, না সরাসন্ষি যমর।পের দরবারে হাজির 
হব! শান্তর বলে, শনিকে কাটাতে নীল! হল অমোঘ মহত । এসব ছাড়া মিশ্রিত ধাতু- 
অলঙ্কারের কথা বল! হয়েছে । অনেক দেবদেবীও তৈরি হয়েছে মিশ্রিত ধাতুর, তার 
কোনটি পঞ্চধধাতু কোনটি বা অধ্টধাতু ইতঠাদি। 


অলঙ্কারের নান্দনিক আবেদননিরপেক্ষ এবং প্রথা ও বিশ্বাঘের উপরে একান্ত নির্ভর- 
শীল অন্যান্য কয়েক ধরণের ব্যবহারের মধ্যেও অলঙ্ক(রের উৎপত্তির সাধারণ ইতিহাস 
খুজে পাওয়া যায়। যেমন, প্রাচীন জ্যোতিষশন্্ থেকে আমুর্বেদ পর্যন্ত সর্বত্র বিশেষ বিশেষ 
মণিরতুকে রোগারোগ্যে ব্যবহারের জন্থা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । এখনে? অতি ধনাঢ্য 
ব্যক্তি হয়ত আস্ুলে পরেন শীখের আংটি কিংবা বাহ্ুবন্ধ হিসাবে লোহ1 বা তামার তার 
ব্যবহার করেন । প্রাচীন বিশ্বাস কান ছেদ করলে চোখ ভালে! থাকে, সেই ছিদ্রিত কানে 
পরবর্তীকালে বিচিত্র অলঙ্কার উঠেছে । আজও গ্রামের দিকে কোন কোন দরিদ্র পরিবারে 
হয়ত শুধুমাত্র কাঠি গৌঁজা থাকে। কানের কথায় একটি প্রাসঙ্গিক পুরাণের গল্প এসে 
পড়ছে । এখনকার অলঙ্কারজগতে বারাণসী ঘরধনার কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন 
করে না। সেই বারাণসীর স্লানের ঘাটে নাকি দেবী দুর্গার কানের অলঙ্কার হারিয়ে 
যায়। হারানে অলঙ্কাবের নামানুসাপে সেই ঘাটের নাম হয় মণিকণিকা। বর্ণানুযায়ী 
মণিমুক্তা ও মূল্যবান ধাতুর আরোগ্যকারী শক্তি সম্পর্কে চীন, পারস্য, আরব, মিশর, 
সুমের, ভারত প্রভাতি দেশের প্রাচীন এবং আজও প্রচলিত বিশ্বাসের কথা এই সূত্রে 
স্মরণীয় ।. পৃথিবীর সবদেশেই তুকতাক বা যাছুর সঙ্গে জড়।নেো৷ মাদুলি আদিমুগের সংস্কৃতি 
নমুনা! । এইসব ইন্দ্রজাল ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ রঙ বেছে নেওয়ার প্রথা আছে। 
'॥ অধর্ববেদে নীলের সঙক্ষে লালের মিশ্রণকে তাংপ্ধপূর্ণ বলা হয়েছে । ওদিকে, হিক্র 
ধর্মধাজক লাল আর নীলের মেশানো পোষাক না৷ পরে ভবিষ্কংবাণী করতে পারতেন ন?। 


সংখ্যা--২ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঞ্চার শিল্প ৯ 


অলঙ্কারের বিব্তনে বিশেষতঃ এদেশে, লৌকিক ধারার অবদানের 
কয়েকটি দিকের তাংপধ অনুধাবনীয়। অলঙ্কারজগতে লোকায়ত সংস্কৃতির স্বাক্ষর রয়ে 
গেছে প্রধানতঃ ছুটি ক্ষেত্রে_-এক, উপাদান নির্বাচন ও রূপকল্পনায় অর্থাৎ বহিরঙ্গ সাজে; 
দই, অলঙ্কারের ব্যবহার সম্পফিত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আচরণবিধি (বিধিনিষেধ) নির্মাণে 
যাঁর উৎস লোকসমাজের সুদূর ও অজ্ঞাত অতীতমুগ । বিবর্তনের সাধারণ বিধি অনুসারে 
যেমন সমাজের কোন কোন স্তরে কোন কোন রীতি বা প্রণালী একটি বিশেষ অবস্থায় 
পৌছে গেলে আর রূপ।সুরিত হতে চায়না এবং ক!লক্রমে এক সনাতন ও অক্ষয় ঁতিহ্যা- 
শ্রয়ী মধাদ। লাভ করে সমাজের পুজো পেতে থাঁকে, অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও তেমনি দেখা 
যায় যে সমাজের অন্যান্য অংশে তলঙ্ক।ররীতির বন্থুল বিব্তন ঘটে চললেও সমাজের 
একটি বৃহৎ অংশ কমবেশি সেই প্র।চীনতম অলঙ্কারাভ্যাস বাঁচিয়ে রেখে চলেছে, কিছুটা 
অর্থনৈতিক কারণে, কিন্তু অনেকট1ই এঁতিহ্ামুখী অনড় অ৬]1স ও সংস্কারের দায়ে । আবার 
এই সংস্কারের ঢেউ কিছটা “চহাঁর। পাণ্টে সমাজের অগ্রসর স্তরুগুলিতেও জায়গা করে 
নিয়েছে দেখা যাঁয়। তবে মানবজাতির প্রাচীনতম অলঙ্কারাভ্যাগের অবিকৃত বাহ্য 
অনুস্থতি লোকায়ত সমাজেই বেশি দেখ! যায । অর্থ1ৎ এখনে! সেইসব প্রাকৃতিক সম্পদ- 
সৃষ্ট বা প্রাণিদেহাবশেষ নিগ্িত অলঙ্কাঁণ পরিধান করা তয় য। লোকসমাজের আদিতম 
পূর্বপুরুষ অঙ্গে ধারণ করতেন । অবশ্য সুুকোগ পেলে কৃত্রিম অর্থাং প্রাগ্রমর সমাজের 
অলঙ্কারের সুলভ অনুকর্ণেও ঘটে ধায়। তবু বলব, লৌকশম।জ অঙ্গপ্রসাধনে প্রকৃতির 
দ|নের উপরেই বেশি নির্ভরশীল, এমনবি, প্রথাগত ক্রিম গহনা ধ)বহারের মধ্যে তাদের 
যে মনোভাব ও অভীগ্না ফুটে ওঠে তাঁর সঙ্গে অভিজাত-বিদগ্ধ-নাগরজনের পরিশীলিত ও 
কৃত্রিম রুচিবোধও পারিপাটয)প্রিষ তার চারিত্রিক প্রভেদ একা ত্তিক । 

এখনো! পর্বস্ত এ দেশের সামগ্রিক ওলঙ্কার নপ্ভারের মধো তুলনা মুলক ভাবে তুচ্ছা তি- 
তুচ্ছ উপাদানসৃষ্ট লোকায়ত অলঙ্কারের অনুপাত ঢের বেশি হলেও অলঙ্কারশিল্পের বিবর্তনে 
লোকায়ত ধ।রাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদীন উপাদানের বৈচিত্র্য নয়, যদিও তা তুচ্ছ 
করে দেখার মত নয়। এমনকি স!ধ1রণভাঁবে দেখতে গেলে মুল্যবান্‌ ধাতু বা প্রতালঙ্কারে 
লোকায়ত শিল্প হ্য়ত তেমন কিছু সৃষ্ট হয়নি, কিন্তু লোকসমাজের ব্যবহার উপযোগী 
অলঙ্কার যে তৈরি হয়নি তা নয়। আমাদের অলঙ্কার ধার!য় লোকশিল্পীর অবদান স্বক্স- 
মুল্যের অলঙ্কারের মধ্যে প্রতিনিয়ত অনুভূত হয়েছে । এইসব স্বলভ অঙঙ্কারের ব্যাপক 
প্রচলনের পেছনে রয়েছে আমাদের সর্বস্তরে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের অলক্ষিত 
ব্যাপক প্রসার । কিন্তু লৌকিক শিল্পরীন্তির যেটি সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অবদান, তা হল 
অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের অনুকরণে এমন কয়েকটি চিরন্তন ও উদ্দীপক 
নকশ। ও মোটিফের সৃষ্টি যা অভিজ্ঞাত ও প্রথাবদ্ধ অলঙ্ক।রশিল্প শুধু গ্রহপই করেনি উপরস্ত 


৮০ ্‌ সাহিত।-পরিষং-পত্রিক! বর্ষ ৮০ 


পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও বিন্যাসান্তরের সাহায্যে তাদের গৌরব এমনি বাড়িয়ে দিয়েছে যে 
গাভীরভাঁবে অনুধাবন না করঙে তাঁদের লোকায়ত উৎস আমাদের নজরে আসে না। 
লৌকিক অলঙ্কারের অগ্যতম প্রধান উপাদান ফুল ও লতাপাতা । প্রাচীন মুগ থেকে আজ 
পর্যন্ত ফুল বা! পাতার আকৃতি,অনুকরণ করে কতো যে ধাতুময় ও মণিমৃক্তাখচিত অভিজাত 
অলঙ্কার হয়েছে তা ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। প্রাচীন শিরোধার্য অলঙ্কারের মধ্যে 
মাল্য ছিল ফুলের মালারই ধাতব অনুকৃতি ; ললমক ছিল তিন সারি সোনার পাঁত। দিয়ে 
তৈরি নক্ষত্রশোভিত মাল্যবিশেষ, আর আপীড় হল সিখথির উপরে বিলম্বিত হার। 
ললাটের ঠিক ওপরে শোভা পেত পিপুল পাতার অনুকরণে রচিত সোনার হংসতিলক। 
চুড়ামণ্ডন ও চূড়িক1 হল যথাক্রমে পদ্মপাতা ও পদ্মক্কুলের মত দেখতে শিরোভূষণ । মুসলমণন 
আমলে উত্তরভারতে শিসফুল, চৌঙ্ক ব1 ছেণটিফ্ুল নামে যে গোলাকৃতি উচ্চাবচ শিরো- 
ভূষণট ললাটের ওপর কেশের শোভা বধন করত তা ছিল চন্দ্রমল্িকার অনুকরণে 
খাঁজকাট1। একটি খাটি বাঙালী চুলের কীটার নাম হল পান-কাট।1। কর্ণভৃষণের অধি- 
কাংশ আবার ফুলের অনুকরণে রচিত । প্রাচীন কর্ণপুর বা তার আধুনিক সংস্করণ যথা 
কর্ণফুল, চম্পা, ঝুমকা, ফাঁপা ইত্যাদি গহনা পুষ্পাকৃতি। ঝুমকা এসেছে ধুতুর ফুল থেকে, 
চম্পার পরিচয় তার নামেই। যাবতীয় ঘণন্টাকৃতি কর্ণাভরণ আসলে পদ্মফুলকে উল্টে 
দিলে যেমন দেখায় তাঁরই অনুকরণে রচিত । পদ্মকোরকের সুম্প্ট আভান রয়েছে 
কাশ্মীরের রক্তাভ শঙ্কুলদ্ৃশ কর্ণভূষণে । বাঙলার পিপুলপাঁতার নামটিও অবিকৃত রয়েছে । 
প্রাচীন প্রথাগত অলঙ্কার কণিকা হল তাঁলপঞ্জের হৈম অনুকরণ । এক সময়ে কচি 
তালপাতার কর্ণভষণ অনপদবধূর লাবণ)কে মনোরম করে তুলেছে । আজ লোক্সমাজে 
ও আদিবাসীসমাজে এর বহুল প্রচলন রয়েছে । ওদিকে নেকলেস জাতীয় হারটি 
লেো।কায়তধারার কাছে খণী। মহারাস্ট্রের পশ্চিমঘাট পবতমাঁলার অধিবাসীরা যে ধরণের 
টুকরে। ঘাস গেঁট বেঁধে হারের মত করে গলায় পরে, আমাদের অভিজাত গহন? নেকলেসে 
তার প্রভাব প্রমাণিত সত্য। উত্তরভীরতের চম্পাকলি বা তার সহজ সংস্করণ জওয়াইর-এ 
টাপাফ্ষুলের মত ছেট ছোট পেণ্ডেন্ট থাকে । বাঙলার কামরাঙ্গ। হার ক।মরাক্ষা ফলের 
আকৃতি অনুসারী । বাঙালীর খাটি কটিভূষণ বটফল ও নিমফলের বেলাতেও একই কথা। 
রূপোর তৈরী পিপুলপাতার যে কটিভূষণ অভিজাতসমাঁজে চালু আছে তা ওারতের কোন 
কোন আদিবাসীসমাজে প্রচলিত অনুরূপ পিপুলপাতার পোষাক বা অলঙ্কার থেকে 
আহত । গোড়ালিতে পরবার নৃপুরজাতীয় অধিকাংশ গহনাই আসলে পাকানে? ঘাসের 
তৈরি লোকায়ত গহনার পরিমাজিত উন্নত সংস্করণ। বাঙলার নিজস্ব গহনায় বহুবিধ 
শহ্যদানার অনুকৃতি লক্ষা করা যাঁয়। যেমন মটরমাল। হার, যবদানা ব্রেসলেট, চালদান। 
ব্রেসলেট, খোয়ে-নো! ব্রেসলেট ( খৈ সদৃশ ), লবঙ্গদান] ব্রেসলেট ইত্যাদি । 


বন্তত, অভিজাতধর্মী ও লোকায়তধর্মী অলঙ্কার উভয়েরই উৎসস্থল একই এবং মূলতঃ 


সংখ্যা_২ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্ক!র শিল্পের ভূমিকা ৮১ 


একই এঁতিহ্য উভয়কে পুষ্ট করেছে। তাই এই দুই ধারার মধ্যে মাঝেমাঝেই ভাবের 
আদান-প্রদান ঘটেছে। বাহ্া গঠনচাতুধষ ও পারিপাট্যের বিচরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
থাকলেও সেট! ছাপিয়ে এক মৌলিক আত্মীয়তা সহজে অনুভব কর ষায়। অভিজাত 
অলঙ্কার শিল্প যেখানে আদিম অলঙ্কা'র-উপকরণকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে, শুধু 
তাদের থেকে সংগৃহীত মৌল নকশ] ও মোটিফগুলি নিয়ে নব নব সৃষ্টির কৌশলে মেতে 
উঠেছে, লোকায়ত শিল্প সেখানে বড়ে! জোর সুলভ ধাতু ও উপকরণের সাহায্যে এ সব 
'আকরস্বরূপ প্রাকৃতিক নকশা! ও মোটিফের অমাঞ্জিত ও অনিপুণ অনুকরণেই সম্তষ্ট থাকে, 
বাধ্য হয়েছে । এমনকি অনেকক্ষেত্রে এখনে! লোকমমাজ সরাসরি প্রাকৃতিক সম্পদ দিকে 
অলঙ্কারের সাধ মেটায়। এখনে গাছের বীজ, কাঠ, নির্যাস, পাতা, শস্যদান।, এমনকি 
কার্পাস, রজন, শোল1, নলখাগড়। ইত্যাদি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে অলঙ্কার রচিত হয় সেই 
নির্মমণ কাজে কৌশলগত উৎকর্ষ না থাকলেও লোকশিল্পীর সহজ সরল সৌন্দর্যবোধ, 
অনাড়প্বর শিল্পরুচি এবং সবোপরি সুনিশ্চিত নিজস্বতার ছাপ গ।য়ে মেখে তা এক স্বতন্ত্র 
মহিমা] লাভ করে । কাঠের তক্ষণে বিচিত্র সব লৌকিক ক্ঠাভরণ তৈরি হয়েছে । অওিজাত 
ধর্মেও রুদ্রাক্ষ, তুলসী এবং ঘুণির দানা এসে গেছে । অভিজাত সমাজে এ ধরণের 
লোকায়ত অলহ্ব।রধারার এই অনুপ্রবেশ অবশ্য শুধু শিল্পসৌন্দর্ষের খাতিরেই ঘটেছে তা 
নয়। আসলে এই জাতীয় প্রভাববিস্তারের খুলে রয়েছে এমন কতকগুলি গভীরমূল 
বিশ্বাস ও সংস্কার যাঁর উৎস মানবসমাজের শৈশবকালীন ভয়-ভাবনার ইতিহাসে লুকোনো 
থাকপেও যাকে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় এখনো ল।লন করে চলেছে সাধারণভাবে লোকায়ত 
সমাজ এবং বিশেষভাবে আদিবাসী সম্প্রদায় । 


এই সংস্কার এবং বিধিনিষেধের মধ্যে কোন কে|নটির গুঢ়, অলক্ষিত আবেদন 
অভিজাতসমাজের অবচেতনম|নসে যুগ যুগ ধরে সঞ্চারিত ও সক্রিয় হয়ে আসছে । এই 
জাতীয় সংস্কারার্দি সামাজিক ব্যবধান নিবিশেষে অলঙ্কার ব্যবহারের মানলিকতাকে 
শিষ্ন্ত্রিত করেছে । আপাতদৃষ্টিতে বিধিনিষেধগুলি অভিজাতধর্ম নির্দেশিত বলে মনে হলেও 
এর আমলে সেই অন্ধকার অতীতের স্মতিচিহ্ যখন মানুষ অঞ্জান৷ অচেন1 বিরূপ শক্তি- 
সমূহের নিয়ন্ত্রণে তার পাখিব অস্তিত্ব যে সদা বিপন্ন এই আশঙ্কায় অনেক আপাত অর্থহীন . 
বিশ্বাস ও সংস্কারের অধীন হয়ে পড়েছিল । হয়ত বা যে ধরণের আধিদৈবিক সংস্কার 
তাকে আত্মরক্ষার্থে কবচস্বরূপ অলঙ্কার পরিধানে উৎসাহিত করেছিল, তারই স্বগোতর 
কোন সংস্কার ব! বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে €স বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার পরিধান বিষয়ে কিছু 
কিছু বিধিনিষেধ রচন1 করেছিল । পরবর্তী যুগে অভিজাতধর্ এগুলিকে সামান্য পরিশোধন 
করেছে হয়ত, কিন্তু আদে নাকচ করতে পারেনি । একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, 
যুগে সুখে আমাদের দেশে লোকায়ত সমাজের অস্তিত্ব থাকা সত্বেও একটি সুনিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় 
অনুশাসন প্রচলিত ছিল। এই অনুশাসন থেকে পরবর্তাকালে অনেকগুলি সংস্কারের জন্ম 
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হয়। কিছু কিছু সংস্কারের তাত্বিক ব্যাখ্য। হয়ত আমর] দেবার চেষ্টা করি, কিন্তু বেশির- 
ভাগ ক্ষেত্রে সে ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হয় না। অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও কয়েকট। প্রাচীন বিধি- 
নিষেধ নজরে আসে । বিয়ের আংটি সংক্রান্ত অজন্র বিধি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চালু আছে। 
বিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত অনন্ত বিছা, বাঙলার নোয়], মাদ্রাজের থালি, কুর্গের 
প্তিমালা কোন কুমারী বা বিধবার অঙ্গে ওঠা নিষেধ । এই সুত্রেকোন কোন অলঙ্কারের 
অতীতকথা ও জন্মবৃত্তাস্ত এসে পড়ে । লোৌহবলয়কে মেয়েদের বন্দীদশার চিহ্ত বল ঠিক 
কি না, যাবতীয় পদাভরণকে বেড়ি বলা শোভন কি না, বানুবলয় রোম ও গ্রীসের 
যোদ্ধাদের ব্যবহার সামগ্রী কি না, আংটির প্রাচীন ব্যবহার নামমুদ্রা বা পারঞ্জাতে সীমাবদ্ধ 
কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে তত্বের পাহাড়. তৈরি হতে পারে । আমরা বিধিনিষেধ 
প্রসঙ্গে মধ্যযুগে মুনলমান সমাঁজেও এর অনুপ্রবেশ দেখতে পাই । বাদশাহের অনুপস্থিতিতে 
বেগমের নথ ব্যবহার নিষিদ্ধ । এছাড়া! সামাজিক পদমর্যাদা অনুসারে অলঙ্কার সম্পক্কিত 
কয়েকটি সংস্কার বিধিনিষেধের পায়ে পড়ে । 


॥ তিন ॥ 


ভারতবর্ষে অলঙ্কারের ইতিহাস অন্ততঃ পাঁচ হাঞজার বছর পুরনো । এদেশের 
আর্জোঞ্চ জলবামুতে গায়ে জামাকাপড়ের বোঝ না চাপিয়ে অলঙ্কারের বাহুল্যই মানায় 
ভালো । এখানে অলঙ্কারের উপাদান যেমন ছড়ানো, এদেশের মানুষ তেমনি প্রাচীনকাল 
থেকে আত্যন্তিক অলঙ্করণপ্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ। বনু বিচিত্র জাতির সমাবেশে এবং 
বহিরাগত সংস্কৃতির ঘাত অভিঘাতে এদেশের অলঙ্কারশিল্লে বৈচিত্র্য এসেছে । তরু, 
ইতিহাসের অন্য ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মুলগত এঁক্য বিরাজ- 
মান। এই এঁক্য শুধু দেশগত নয়, কালগতও বটে। যুগে যুগে ভারতের আলঙ্কারিক 
প্রতিভা কতকগুলি প্রধান প্রধান আকর শিল্পনমুনাকে নতুনভাবে বিকশিত করার সাধনায় 
সার্থকতা লাভ করতে চেয়েছে, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে তাই এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রচিত 
হয়েছে । এরও পেছনে রয়েছে সেই সনাতন দ্বরপনেয় এতিহাপরা য়পতা। 


আমাদের দেশের প্রাচীন অলঙ্কার সম্পফিত ধারণ? প্রধানতঃ ছুটি পথ ধরে এসেছে। 
প্রথম পুরাতত্বের সাহ।য্যে, দ্বিতীয় সাহিত্যপাঠে। মহেঞ্জোদারে। ও হরপ্পার খনন কাজে 
যে সব মৃক্তি পাওয়া গেছে তাদের অঙ্গে যে সব অলঙ্কার আছে সেগুলি অর্থাৎ পরোক্ষ 
ধারণা, যে সব অলঙ্কার সরাসরি পাওয়া গেছে এবং তক্ষশীল প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন 
মাল্যদান। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ধারণা, ওদিকে খগ্থেদ থেকে সুরু করে প্রাচীন মহাকাব্য, পুরাণ 
পর্যন্ত যে সব গ্রন্থে দেবদেবীর অলঙ্কার বপিত আছে, প্রাচীনকালের কাব্যগ্রন্থে বপিত 
নায়ক-নায়িকার অঙ্গাভরণ, মৌর্যমুগ থেকে সরু করে প্রাগাধূনিককাল পর্যন্ত দীর্ঘদিনের 
বহুবিধ মুত্িতে উৎকীর্ণ অলঙ্কার__সব মিপিয়ে অলঙ্কারের ধারা অনুসন্ধান কর যেতে 
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পারে । এছাড়া লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়, প্রায় সবকয়টি মঙ্গলকাব্যে, পুথি ও 
পটচিত্রণে এবং ধর্মীয় তিলক ও গাত্র আলপনায় অলঙ্কারের অনুসন্ধান চলতে পারে । 

বেদে নিষ্ক নামে একরকম হারের উল্লেখ আছে । স্বর্ণরচিত শ্রক্‌ বা মালারও উল্লেখ 
পাওয়া যায় । গোভিলের গৃহাসূত্রের এক টাকা অনুসারে ভ্রক্‌ বলতে পুষ্পরচিত শিরোভূঘণ 
এবং স্বর্ণময় কণ্ভীভরণ দুইই বোঝাত। অশ্বলায়নের গৃহাসূত্রে আছে যে, শিক্ষা সমাপন অস্তে 
ব্রন্মচারী যখন গুরুর কাছে বিদায় নিতে উপস্থিত তখন তার অঙ্গে শোভা পাচ্ছে রত্রখচিত 
কণ্ঠহার ও দুটি কর্ণভূষণ । কঠোপনিষদে বহুরূপযুক্ত সৃষ্কা নামক হারের উল্লেখ পাওয়ণ যায় । 
পাণিনি যাবতীয় অলঙ্কারের তালিক। দিয়েছেন, স্বর্ণকার যদি সোনায় ভেজাল দেয় অথব। 
তার কারিগরীতে যদি কোন দোষ ধর] পড়ে তাহলে সেই কারিগরের সামাজিক শান্তি কি 
হবে মনু তা সবিস্তারে বলেছেন। রামায়ণে সীতার অঙ্গে বৃবিধ অলম্কারের উল্লেখ 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এই সময়কার অঙলঙ্কারের শিল্পগত মান ছিল খুবই উন্নত। 
রামায়ণে উল্লেখিত অলঙ্কার হার, হেমসৃত্র, রসনা, অঙ্গদ, কুগ্ডল, বলয় এবং কেমুর প্রভৃতি 
আজও কোন না ফোন নামে চালু আছে। লঙ্কার রমণীকুল পরতেন বৈহূর্যমণি ও হীরক- 
খচিত স্বর্ণকুণডল। অঙ্গদ ও কুগুল ছিল স্বর্ণনিমিত এবং তাদের যথাক্রমে “বিচিত্র” ও “শুভ, 
এই বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে! ভরতের নাট)শাস্ত্রে অক্ষাভরণকে সাধারণভাবে 
'আবেধ), যেমন কুগডল, “বন্ধনীয়” যেমন অঙ্গদ, “ক্ষেপ্য' যেমন নূপুর ও বস্ত্রাভরণ এবং 
“'আরোপ্য, যেমন হেমসূত্র ও বিবিধ হার-__এই চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে । এছাড়া 
মন্তক, কর্ণ, গ্রীবা, আ্ুল, কটিদেশ ইত্যাদির জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ব্যবহার্য নানান্‌ 
আভরণের বর্ণনা দেওয়া! হয়েছে । শুশ্রুত সংহিতায় চিকিংসা ও আঁভরণ ধারণ উভয় 
উদ্দেশ্যে বালকের কর্ণবেধের কথা আছে। ম্বচ্ছকটিক নাটকে একটি কর্মচঞ্চল গহনার 
দোকানের & যুগের এক অতি বিশ্বাসযোগ্য ছবি তুলে ধরা হয়েছে । শকুত্তলার আংটি, 
কালিদাস এবং অন্যান্য কবিদের বণিত পুষ্পালঞ্কারের আকর্ষণ আজও বিন্দ্রমাত্র কমেনি । 
দশকুমার চরিত, জাতককাহিনী, বিনয় পীটক, বনের কাদস্বরী ও হ্র্চরিতে, মাঘের 
শিশুপালবধে, হর্ষের নৈষধ চরিত্রে, বৃহৎ সংহিতায়, অমর কোষে এবং যাবতীয় পুরাপাদদিতে 
অলঙ্কারের বন্থবিধ উল্লেখ পাওয়1 যাঁয়। ৃ 

আমাদের দেশে পৌরাণিক সাহিত্যে আদিম সমাদ্দের অনুকরণে কণ্ঠাভরণের ওপর 
বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সেই অ।ভরণ হাদয়ের কাছাকাছি রাখার নির্দেশ দেওয়। 
আছে। কারণ, হৃদয় ব্রন্মাতত্বের সঙ্গে ঙ্গাঙ্গী জড়িত । হৃদয় রয়েছে গ্রীবাদেশের নিচে, 
নাভিদেশ থেকে বারো আঙ্গুল ওপরে । পদ্যের মুকুলের মত এ হৃদয় নাড়ীগুলে! দিয়ে 
জড়ানো । এখানে ছোট একটি ফুটো! আছে যার মধ্যে সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত । 


দেবতাদের স্তবগানে তাদের রূপ বর্ণনাকালে অগণিত অলঙ্কারের কথা বল। হয়েছে । 
কৃষ্ণের রূপ রর্ণনায় (বর্হাপীড়) মযুরের পালক দিয়ে শিরশোভনের কথা, (বল্লবীনয়নাক্কোজ 
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মালিনে) পদ্মের মালার কথ] বল। হয়েছে, শ্রীরামরহস্যে-শঙ্ভূষণ” উল্লেখিত হয়েছে । চির- 
কালের ছাইমাখা শিবকে পর্যন্ত রত্র-আকল্প-উদ্দ্বলং-অঙ্গং, মন্দা র-পুষ্প পুজিতায়, রঞ্জিত সং 
মুকুটং, মঞ্জীর-পাদ যুগলায় ইত্যাদি স্তব কর! হয়েছে । দেবীদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই 
যেখানে যত ভালে অলঙ্কার আছে, স্বর্ণময় বস্ত্র থেকে মুক্তামাল৷ সবকিছু পরিয়ে তবে শান্ত 
হয়েছেন স্তব রচয়িতা । বলা বাহুল্য, এই বণিত বিবিধ অলঙ্কার স্তোত্রকারের মনগড়া 
ব্যাপার কিছু নয়। 


আমর] সাহিত্যে দেবদেবীর অঙ্গে যে অলঙ্কারের বর্ণনা পেয়েছি শিল্পশান্ত্রে তার 
প্রতিধ্বনি শুনতে পাই । সেই কারণে উকীর্ণ ভাস্কর্ম ছাড়া বিগ্রহের অঙ্গে ধাতু ও অন্যান্য 
মুল্যবান অলঙ্কার চাপিয়ে দেওয়া হয় । এই সমস্ত অলঙ্কারে স্থানকালের বিশেষ শৈলী 
দৃষ্টি এড়ায় না। যেহেতু নির্দেশানৃসারে সর্বক্ষেত্যে নিদিষ্ট অলঙ্কার কোন বিশেষ দেব- 
দেবীর অঙ্গে থাকে না তাই মানুষের ব্যবহারের অলঙ্কারেই তার পরিচয় বিধিত। এ কথা 
শুধু হিন্দ্রব দেবদেবীর ক্ষেত্রে নয়, বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । হেমচন্দ্র/চা 
কভার “অভিধান চিস্তীমণি”তে যে ষোড়শ বিদ্যাদেবীর কথা বলেছেন তাদের অঙ্গাভরণ এবং 
শ্বেতাম্বরী ২৪ শাসনদেবীর অক্র।/ভরণ থেকে সুরু করে বৌদ্ধ অমিতাভকুল, অক্ষোভ্যকুল, 
বৈরোচন, রত্রসন্ভব, অমোঘসিদ্ধিকৃলের যাবতীয় দেবদেবীর অঙ্গে বিচিত্র অলঙ্কার আমাদের 
দৃর্টি আকর্ষণ করে । উন ধনপালের তিলকমঞ্জরী এবং নারদশিল্পের ভৌমিক, ভিত্তি ও 
প্রস্তরচিত্র আমাদের প্রাচীন অলঙ্কার সম্পকিত ধারণ।র সহায়ক । 


ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিক এনখ্বর্ সম্পর্কে আমাদের ধারণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ 
উৎস হল মহেঞ্জোদারো, হরপ্লা, পাটলিপুত্র, বৈশালী, রাঁজগুহ, বুদ্ধগয়ণ, নণলন্দ1 প্রভৃতি 
প্রাচীন জনপদের খননলনধ অগণিত মতি, খেলন। এমনকি মণিমুক্ত1 ও অলঙ্কার । যে বাঙলা- 
দেশের ভূমির প্রাচীনতা সম্পর্কে সে দিন অবধি পণ্ডিতদের ছ্বিধার অস্ত ছিল না, আজ 
অনুসন্ধানের ফলে সেখানেও যে সব গ্রত্দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে প্রাচীন পূর্ব-ভারতীয় 
অলঙ্কার সম্পকিত একটি চিত্র পরিস্ফুট। চন্দ্রকেতৃগড়, হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা 
(২৪ পরগপা), মঙ্গলকোট (বর্ধমান), বাসাপাড়৷ (বীরভূম) থেকে বর্তমান আলোচক শুঙ্গ 
মুগের কয়েকটি পোড়ামাটির যক্ষিণী সংগ্রহ করেন । এই মৃতিগুলির প্রত্যেকটিতে রত্ুজালি, 
টিকা, প্যাক, হেমসূত্র এবং কিরীট কুণডল অতি স্পঙ্ট। এ ছাড়া পাঁওয়! গেছে নানান্‌; 
আকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিবিধ মাল্যদান1। এর মধ্যে আগেট, কালসিজনীয়, গারনেট, 
জেম্পার এবং কোয়ার্টজ্‌ই পরিমাণে বেশি । হরিনারায়ণপুর এবং দেউলপোতায় পাওয়া 
গিয়েছিল অগশিত পোড়াম।টির মাল্যদান। যার বড়গুলিকে মাছের জালে ব্যবহারের গুটি 
বলে মনে হয়। 


ভারতীয় নারীম্বত্তির প্রাচীনতম নমুনা ঝোব ও কুলীর দগ্ধম্বতিক1 থেকে সুরু করে 
প্রাগ্গাধুনিক মৃগ পর্যন্ত আমরা কয়েকটি আকর অলঙ্কারের (যুগে যুগে তার অভিধাত্তর 


সংখ্যা-_-২ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা ৮৫ 


ঘটঙ্েও ) কথ] জানতে পারি। ১। রত্রজালি অর্থাৎ রত্রখচিত কেশ আবরক ২। কিরীট- 
কৃগুল অর্থাৎ শিরোভূষশ ৩। হেমসৃত্র অর্থাং কণ্ঠীাভরণ ৪। জনপদবধুর করশোভা বলয় ও 
অন্থুলীয়ক ৫। হেমমেখলা ও কিন্কিণী, সজ্জিত ললনার কটিবন্ধ ৬। নাগরিকার পদাভরণ 
নুপুর । 

শিল্পশাস্ত্রে দেবদেবীর আপাদমস্তকের যে বিভাজন আছে তদনূসারে বিবিধ অলঙ্কার 
মুগে যুগে নিম্মিত হয়েছে । এই সমস্ত অলঙ্কারকে রীতিসিদ্ধভাবে এইরকম ভাগ করা 
হয়েছে । মন্তক থেকে কণ্ঠ ঃ শিরোরত্ব, ললাটিকা, তাঁড়ক্ক, হুক্তামালা, গ্রেবেয় ও উ্মিক1। 
কণ্ঠ থেকে র্লুট বা নাভিদেশ £ প্রালম্বিকা, রর্রসূত্র, উত্তংস ও খক্ষমালিকা। পার্থ ও 
হস্তালঙ্কার £ পার্শোদ্যত, নখোদ্যত, অঙ্গুলীচ্ছাদক, অঙ্গদ, মণিবন্ধবলয়, শিখাড়ুষণ ও 
অঙ্গিকা। কটিদেশের অলঙ্ক।র 2 ভ্রাস, প্রাগগুবদ্ধ, নাঁভিপূর, নাঁভিমালিকা। এ ছাড়া 
মাণবক, ললম্তিক1, কটিলগ্ন ও উধ্বতাঁরাঁর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পুরুষের ক্ষেত্রে 
শৃঙ্খল ব্যবহৃত হত। সপ্তকী কটিদেশের অলঙ্কার £ কাঁঞ্চী, অষ্টয্টিকা, রসন1 ও কলাপ। 


॥ চার ॥ 


সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকেই ভারত অলঙ্কারের ক্ষেত্রে নির্মাপ কৌশলের মানে, 
দক্ষতায়, গঠনবৈচিত্র্যে ও উপাদানব্যাপ্তিতে বিশ্বের সেরা দেশগুলির অন্যতম ছিল। সিন্ধু 
সভ্যতায় ধাতুশিল্লের উৎকর্ষ, খোদাই, ঠোকাই, ্ঠাচঢালাই প্রভূতিতে দক্ষতা, জালি 
কাজ, ঠাণ্ডা পাঁথরবসানো কাজ, রঙীন উজ্ভ্বল কাচের কাজ, রঙ ঢেলে এনামেলের কাজ, 
পুতি ছেদ] করার কাজ-_সব ব্যাপারেই আশ্চর্য অগ্রগতি চোখে পড়ে । আর্ধরা ধাতুর 
ব্যবহ।রেই সবিশেষ পারদশখ ছিলেন, স্বর্ণ ও কখনো কখনো রৌপ্য ব্যবস্থার করে বিবিধ 
অলঙ্কার নির্মাণ করতেন তার! । তক্ষশীল! থেকে উদ্ধার কর! অলঙ্কারে গ্রীক ও ভারতীয় 
রীতির সংমিশ্রণে রচিত গঠনবৈচিত্র্য ও নকশার যে পারিপাট্য দেখা যায়, তার প্রভাব সুদ্বুর 
প্রসারী হয়েছিল। সোনার সৃক্ষম জালি কাজ ও অততযুন্নত এনামেলিংয়ের জন্য তক্ষশীলা৷ 
খ্যাত। মৌর্ঘযুগে প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারী গহনাও এল, আর দেখা দিল সোনাপ্ূপোর 
বাসনকোসন এবং রজার হাতির অঙ্গে সোন1! রূপোর অঙ্গীভরণ। ভারতবর্ষের সমাজ. 
আর্থনীতিক যাবতীয় ব্যাপারের সঙ্গে অর্থাৎ ইতিহাসের প্রত্যেকটি মোড় ঘোরার সঙ্গে 
ছো'টবড় রাস্টরন্ত্র ও ব্যক্তিক অভিরুচি নতুন নতৃন পথ খুঁজেছে। প্রাগৈতিহাসিক, মৌ, 
শুঙ্গ ও কৃষাণের পর গপ্তয়্গ মোহনমালা'র ব্যবহারে যেন ঝলমল করে উঠেছিল । পর্বের 
তুলনায় আয়তনে বড় হলেও গুপ্তযুগীয় অলঙ্কার ছিল ওজনে হান্ডা, বৃহদায়তনের উপযোগী 
জটিল নকশায় সমৃদ্ধ এবং সব মিলিয়ে অনেক বেশি মাজত । 

গুগ্তযুগ ও মুসলমান স্ৃগের মধ্যবর্তীকালে এই শিল্পটি অলঙ্করণ প্রাচুর্য ও তক্ষপাদি 
কৌশলে মাজিত সৃষ্ষ্মতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি মানসাম্য লাভ করেছিল যাকে 
প্রকারান্তরে অগ্রগতির দিক থেকে অচলাবস্থা বলা চলে । আসলে, ভাবসম্বন্ধ গুণুযুগের 


৮৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। বর্ষ ৮০ 


পর থেকে কারু ও শিল্পের রাজ্যে এক বদ্ধ অবস্থা এসে গিয়েছিল । অলঙ্কারশিল্প ইতিপৃর্ষে 
নকশা, পরিকল্পনা ও রূপায়নে শ্লাঘনীয় পরিণতি লাভ করলেও, এই অন্ধকার যুগে 
অলঙ্কারশিল্পে গণরুচিকে যা নিয়ন্ত্রিত করত তা বিশুদ্ধ শিল্পস্পৃহ! নয়, পরস্ত অলঙ্কার- 
সমূহের বিবিধ আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য ও ধর্মীয় সংস্কার, কখনো বা তাদের নিছক এশ্বর্যমূল্য । 
মুসলমান আক্রমণের ফলে এই অচলায়তন ভাঙতে সুরু করে এবং ক্রমে ছুটি ভিন্ন ভিন্ন 
সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের পরিণতিস্বূপ অলঙ্কার শিল্পেও যুগাস্তর উপস্থিত হয়। এই 
সমন্বয়-প্রক্রিয়া চরম সার্থকতা লাভ করে মুঘল আমলে এবং এর মূলে কাজ করেছিল 
আরবীয় নয়, পারসিক বিলাসবহুল বর্ণাঢ্য সৌন্দর্যরূচি, কারণ অভিজাত শাসরুকুল তখন 
পারসিক আদর্শে মগ্ন ছিলেন! 


প্রাকৃ-যুঘল যুগের তুকি অধিপতিদের ' কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক রাজসভায় ঠাঠ-ঠমক 
ও আড়ম্বর হয়ত কম ছিল না কিন্তু মুঘলযুগের অলঙ্কারের অভিজাত মনো ভঙ্গী, 
চরমোৎংকর্ষপরায়ণত1, রুচিসৌকুমার্, গীতিময় সৌন্দর্ষপ্রেষ ও নিটোল দীপ্তির পাশে 
পাঠান বিত্তবত্তার নগ্ন প্রদর্শন অনেক ঠনকে। ও নিম্প্রভ বোধ হয়। পাঠান যুগের 
কারুকর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় বিদেশীদের লেখা বিবরণে । “ভোজসভা শেষ 
হজে রাজপ্রতিনিধিদের সোনার বাটি, সোনার কটিবন্ধ, সৌনার কুঁজো আর সোনার 
পেয়ালা উপহার দেওয়া হল। সহকারীর! এ সমস্ত জিনিসই পেলেন তবে সেসব রূপোর 
তৈরী |”... তারা পায়ে দেয় সোনালী জরীর কাজ কর। চটি ।...কানেতে তার! দামী 
পাথর বসানো সোনার ছল পরে। তাদের গলায় দোলে হার ।...হাঁতের কব্জী এবং 
পায়ের গোড়ালিতে তারা সোনার বাল। ও মল পরে, হাত এবং পায়ের আঙ্কুলে আংটি 
পরে ।' গোঁড়েশ্বর বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রাজমুকুট' উপাধি দেবার সময় 'তাকে উজ্জ্বল 
মণিময় সুন্দর হার দ্যুতিমান ছুটি কুস্তল রত্রখচিত দশ আঙ্গুলের রতনচুড় দিয়েছিলেন ।' 
বৃন্দাবন দাসের দৃষ্টিতে, “কেবল নারীর] নয়, পুরুষেরাও নানারকম অলঙ্কার পরতেন, 
যেমন- অঙ্গবলয়, আংটি, নৃপুর, কুগুডল; এইসব গয়না সোনায় তৈরি হত, তার সঙ্গে 
সময় সময় রূপাও থাকত এবং মরকত, প্রবাল, মুক্তা, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি রত্ুও গয়নায় 
ব্যব্ৃত হত।, [সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দ্বশে! বছর, পরিশিষ্ট ] 


॥পাঁচ॥ 


বস্তত জাজ অধিক1ংশ মুঃুজিয়ামের অঙলঙ্কার-সম্বল হল মুঘল অঙ্গাভরণ। এখানে 
আমাদের প্রাচীন ধার! পারসিক ধারার সঙ্গে মিলে যে প্রবাহ সৃষ্টি করল পরবর্তাকালেও 
তাকে এতটুকু ম্লান কর? যায়নি। পাঠানের পর থেকেই সমরখন্দ ও হীরাটকে আমরা! 
ধুব কাছে পেতে থাকি । সৈয়দ আলি বা সামাদ শুধু যে আমাদের চিজকলাকে 
প্রভাবিত করেছিল তা নয় আসলে আমাদের নান্দনিক দ্বষ্টির একট বিরাট পরিবর্তন তখন 


খ্যা২ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা! ৮৭ 


এসে গেছে। মুঘঙ্জ বাদশাহের অর্থকৌলীম্যের সঙ্গে পারসিক রুচির বিবাহবন্ধনে 
আমাদের চোখের বিপ্লব পুরোপুরি ঘটে গেল । ক্ষুদ্র চিত্রের কারিগরীতে, দিল্লী আগ্রার 
প্রাসাদ হর্ম্যে, সিদি সৈদের জালি কাজে যে দক্ষতা, যে চমক, তারই আরেক দিক মুঘল 
অলঙ্কার। এ অলঙ্কারে ধাতু ওজ্্ঙ্য কমিয়ে নেওয়া হয়েছিল, গঠনশৈলী প্রায় 
এঁতিহাবাহী কিন্তু জড়োয়ার এমন নয়নাভিরাম সমাহার এর আগে পরে কখনো দেখা 
যায় নি। সর্বোপরি যোগ হল পারসিক মিনাকারি । মুঘলমুগের এই মিনাকারি 
আমাদের আবহমানকালের অলঙ্কারধারাকে নতুন নতুন পথে চালিত করল । গোঁড়ের 
লোটন মসজিদের মিনাকারি শুধু যে আমাদের অঙ্াভরণকে চঞ্চল করল ত1 নয়, এর ঢেউ 
সাগরপারে গিয়েও পড়ল । প্রথম এলিজাবেথের সময় থেকে সাদ মিনার কাজ ইংলগ্ডে 
চালু হয়েছিল (জয়পুরেও ত1 চলছিল) কিন্ত পাঁরদিক রঙদাঁর মিনাকারি রাণী এ্যানকে 
অস্থির করে তুলল । দেখতে দেখতে রামধনু মিনা সমগ্র ইংলণ্ডে ধনী সমাজের প্রধান 
আকর্ষণ হয়ে দঁড়াল। চিত্রকলায় জয়পুর যেমন গুজরাটি প্রভাব মুক্ত হয়ে অত্যধিক 
মুঘলগন্ধী হয়েছিল তেমনি অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও কুন্দন-মিনাকারির অঙ্গ থেকে মুঘলগন্ধ 
আজও মুছে ফেল! সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এ প্রভাব লোকায়ত সমাজের 
ক্ষেত্রে প্রায় নেই বললেই চলে । 


মুঘল আমলের মূল ধাতু অলঙ্ক!র কিন্ত এদেশের প্রাচীন শৈলী থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। 
এই কারণে বিচ্ছিন্ন নয়, যে মোটিফগুলো! প্রাচীনকাল থেকে আমাদের মন্দিরগাজে। 
দৈনিক ব্যবহারের সামগ্ত্রীতে ও অগ্যাগ্ত হ।জারে বস্ততে প্রতিফলিত তার প্রভাবকে একে- 
বারে অস্বীকার করা অসম্ভব | তরু ধর্মীয় অনুশ।সনানুসাঁরে যখন শিল্পীকে ফুল-লত1-পাতার 
কেয়ারির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে তখন কিছু কিছু চক্রজাতীয় নতুন মোটিফ সেখান 
থেকে বেরিয়ে এসেছে । এই মোটিফের ঢেউ মসজিদে পড়েছে, হিন্দ্ব মন্দিরেও দেখা 
গেছে, দেখা গেছে প্রতিদিনের ব্যবহার সামগ্রীতে । পিতৃপুজার মোটিফ, হাটু মোড়া 
মোটিফ, চক্র মোটিফ এবং নাগ ও ড্রাগন মোটিফের বিচিত্র মিলনে এগুলি জন্ম নিয়েছে । 


মুঘল অলঙ্কারে তাজ আর ঝাপটা প্রথম ঝলকেই আমাদের চমকিত করে ছিল। এই 
চমক থিতিয়ে দেখ। গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীনের অভিধাস্তর ঘটেছে, পরিবর্তন সামান্য 
কিছু এসেছে ওজনে ও ধাতু ব্যবহারে । মাথায় নতুন করে এল চৌঙ্ক, শিসক্ষুল ও ছোটি 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলি । ছোটদের মাথায় বোড়া এবং অন্যান্যদের শির্মার্গ 
শোভা পেতে লাগল । কপালে দৌনি ব1 দম্নি, কুবি, টিকা, চাদ, তাওইট, ঝুমর, গুছই, 
বিন্দনি ও বারওয়াটের প্রচলন হল । কানে উঠল গোসওয়াড়া, বাহারি, ধমক], বালা, 
খুংরিদার, মছলিয়ান, পতং, তানদ্বর এবং মোর স্কুলওয়ার+ নাকের অলঙ্কার নথ, বুক, 
্গটুকান এবং লং একেবারে নতুন বস্ত হিসাবে দেখা দিল । দাতের ক্ষেত্রেও রখন অভিনবত্ব 
আনল । . হার জাতীয় শ্রেণীতে এল চন্দন, চম্পাকলি, ভ্গনু, মোহরন, হাউলদিল, হাঁসলি, 


৮৮ 'সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিকা বর্ষ ৮০ 


গুলুবন্ধ, ইতরাদন, কান্দি, শিলওয়1টা, লরি (পাঁচ, সাত)--অবশ্য এ সবই প্রাচীনের নতুন 
অভিধ! মাত্র । হ।তের গহনায় বাজুবন্ধ, জোৌশন, তাওয়িজ, অনন্ত, ভাঁওটা, এল চি, কম্পন, 
গোখ্ক্র, কারা, ড়, গইর? প্রভৃতি আকৃতি ধারানৃসারী, তক্ষণকর্সেও পুরনো মোটিফ পর্যন্ত 
রয়ে গেল। আংটির ক্ষেত্রে সামান্য অভিনবত্ব দেখা গেল ছল্লা ও আ'রশিতে । কটিদেশে 
এল পাহ্‌জেব, চঞ্জর, ঘুংরু ও জাঞ্জিরি। গুরঙ্গজীবের দরবারের চিকিংসক ডিনিসবাসী 
মানুচ্চি মুঘল অন্তঃপুরের যে বর্ণন! দিয়েছেন তা থেকে বিবিধ অলঙ্কারের কথাও জানা 
যায় । শাহজাদীর1 চাদরের মত করে গঁ।থা মুক্তোর জাল ছুই কাধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে 
দিতেন। পুরুষেরা অঙ্গাভরণ ব্যবহার থেকে নিরত ছিলেন না। মোহনমাল] জড়োয়। 
বৈচিত্র্যে এ সময়ে এক নতুন ক্ধপ নিয়েছিল । মানুষের অঙ্গ থেকে জড়োয়া এবার এল 
পরিধেয়ে, জুতোয়, লাঠিতে, ছড়িতে, অস্ত্রের খাপে ও হাতলে, হাতি-ঘোডার অঙ্গে ও 
বেণ্টে, পতাকা দণ্ডে, পানপাত্রে, আলবোঁলায়, ফুলদানি, মুরাট্র। ও পিকদানি গুভৃতিতে। 
বলাবাহুল্য, অনেকক্ষেত্রে প্রার্ধ থেকে এই অলঙ্করণ এসেছে শুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির ৬াগিদে নয়। 

মুঘল শাসনের অবসানের দিনেও মুঘল প্রভাব অলঙ্কারক্ষেত্র থেকে মুছে যায় নি। 
দেশীয় রাজার এ ধার। অনুনরণ করেছেন, এ+দের পৃষ্ঠপোষণায় জয়পুর ও বারাণসীতে 
নতুন করে কুন্দন ও গুলাবী শিল্পদক্ষতাঁর চরমে উঠেছে। সামস্তরাজা ও জমিদারশ্রেণী 
কিছু শিল্পীকে আশ্রয়দান করে আঞ্চলিক এক একট। বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলেন । এই সূত্রে 
শিল্পীর যে স্থানান্তর ঘটল তাতেও কিছু কিছু মিশ্রিত শৈলীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। 

পরবরীকাজে ইংরেজের প্রভাবে শারতীয় অলঞ্কারের অনেকগুলি সনাতন ধারণা 
পরিবন্তিত হয়। নতুন গড়ে ওঠ সহরের রুচিতে ভারি ওজনের অলঙ্কার সম্পর্কে একটা 
অনাগ্রহ দেখা দেয়। নতুন নাম এক্ষেত্রে যা শোন1 গেল ত। এ আঞ্চলিক মিশ্রণের অবদান। 
মুঘল চিত্রের আঞ্চলিক কলমের মত নতুন ঘরানার অলঙ্কার এল । 


ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিল কুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত 


বাছেক্জ রচল। পগ্রত 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 


বিবিধ প্রবন্ধ 


€ নুতন সংস্করণ ) 
মুলয--১৫.০০ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


২৪৩/১, আচাধা প্রফুল্ল চজ্্র রোড, 
কলিকাতা-৬, ফোন-_-৩৫-৩৭৪৩ 


পরিষও সৎবাছ 
অগীতিতম বাধিক অপ্রিবেশন 


১৩৮০ বঙ্গাব্ধের ৮ই শ্রাবণ, অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় পরিষং মন্দিরে পরিষদের 
অশীতিতম বাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । 

পরিষদ সভাপতি আচার্য শ্রীস্ৃনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন । 

সভাপতি মহাশয়ের প্রারস্তিক ভাষণের পর সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার মহাশয় 
গত বৎসরের কার্ধবিবরণ, আয়ব্যয় বিবরণ এবং ১৩৮০ বঙ্গাব্ধের আনুমানিক আয় ব্যয় 
বিবরণ অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থিত করেন । 

আলো চনাস্তে এই বিবরণগুলি সভায়' উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক গৃহীত হয় (ক্রোড়পত্র 
দ্রষ্টব্য )। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ৮০তম বর্ষের কাধনির্বাহক সমিতির সদষ্য ও 
কর্মাধাক্ষ নির্বাচন সংবাদ ঘোষণা করেন। এই সঙ্গে সাধারণ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে 
বিশিষ্ট সদস্য” পদে ডঃ সুকুমার সেন, উঃ শ্রীহরেকৃষ্জ মুখোপাধ্যায় ও কবিশেখর 
শ্ীক।লিদাস রায়ের নির্বাচন সংবাদও ঘোষিত হ্য়। 

৭৯ বর্ষের আয় ব্যয় পরীক্ষার জণ্য শ্রীমলয়কুমার দেব ও শ্রীবলাইাদ কুণ 
মহোদয়গণকে ধন্যবাদ গ্রহণের একটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে এই দুই 
ভদ্রমহোদয়কে ৮০তম বর্ষের জন্য হিসাব পরীক্ষক নিবাচিত করা ভয়। 

এই অধিবেশনে ২১৩ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন । 


৮১তম প্রতিষ্ঠ৷ দিবস উৎসন 

৯৩৮০ বঙ্গাবের ৮ইঞ্শ্রাবপ ( ইং ২৪ জুলাই, ১৯৭৩ ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮১তম 
প্রতিষ্ঠা দিবস উৎপব পরিষদ মন্দিরের সভাকক্ষ রমেশভবনে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত 
উদযাপিত হয়। সাহিত্যিক, সবধী ও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যানুরাগী বিদ্জ্জনের সমাবেশে 
সভাকক্ষ পরিপূর্ণ হইয়াছিল । এই দিবস পরিষদ মন্দিরের প্রবেশদ্বার মঙ্গলকলস, কদলী বৃক্ষ, 
আতম্রপল্পব এবং পুষ্পমাল্য দ্বার] সুদজ্দিত কর হয়। সভাকক্ষ রমেশভবন ধৃপ-ধূন1 ও পুষ্প- 
স্তবকে স্বরভিত ও সুসজ্জিত ছিল । এই পুপ্যদিবসে সাহিত্যিক ও পরিষদা নুরাগীগপের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত পুস্তকসমূহও প্রদশিত হয়। ৮৯তম প্রতিষ্ঠ। দিবসের উৎসব সভায় সভাপতিত্ব 
করেন আচার শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । ভাবগন্ভীর কর্ঠে, “যা কুদ্দেন্দ-তৃষার-হার- 
ধবলা” সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তির দ্বারা মঙ্ষলাচরণ করেন বৈষবসাহিত্যাচার্য ডক্টর শ্রীহরেকৃফ 
মুখোপাধ্যায় । মঙ্গলাচরপাস্তে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি পরিষদের অতীত স্থাতিচারণ 
করেন এবং পরিষদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামন। করেন । 


৯০ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ৮6 


সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমীর চট্রোপাধ্যায় অতঃপর পরিষদ কর্তৃক পুনঃ ৬্প্রবতিত 
সাহিত্য বিষয়ক রচনার জন্য পুরস্কারগুলির প্রাপকদের নাম ঘোষণ। করেন । ৮১তম 
প্রতিষ্ঠা! দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষ। ও সাহিতা সম্বন্ধে যে সব গ্রবন্ধ আহ্বান কর] হইয়াছিল 
তন্মধ্যে বিচারকগণের বিবেচনায় যে সব প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হয় সেই সমস্ত প্রবন্ধের 
লেখকগণকে সভাপতি মহাশয় পুরস্কার গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন এবং এই সূত্রে তিনি 
বলেন যে এই সমন্ত সাহিত্য পুরস্ক।র সমূহের প্রদান দীর্ঘকাল হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 
বর্তমান বংসর হইতে পুরস্কারগুলির পুনঃগ্রার্তনে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। 


পুরস্কার ও পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকগণের নাম 
১। হেমচজ্দ স্মৃতি পুরক্কীর 
বিষয় £ হেমচজ্দ্রের কপিতায় সমকালীন বাঙালী সমাজ 
লেখক £ শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্ট।চাঁধ 
২। অক্ষয়কুমীর বড়াল স্মৃতি পুরস্কার 
বিষয় 8 বাংলাকাব্যে অক্ষয়কুমার বডাল 
লেখক £ শ্রীমঙ্গল চট্টাপাধ্যায় 
৩। স্বর্ণকুমীরী দেবী স্মৃতি পুরক্ষার 
বিষয় £ বাংল। কাব্য সাহিত্যে নিরূপম। দেবা 
লেখিক1 £ শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায় 
৪। লীলাদেবী স্মৃতি পুরস্কার 
বিষয় £$ ঞবি কামিনী রায় 
লেখিক। £ শ্রীমতী মীর] চট্ে।পাধ্যায় 
অতঃপর সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক বাঙ্গাল। ভাষায় রচিত 
কোষ গ্রস্ক (27050০10186018) ভারতকোষ”? ৫ম খণ্ড, প্রকাশের সংবাদ ঘোষণা করেন 
এবং তাহার অগ্রজপ্রতিম বরেণ্য এতিহাসিক ভ্রীরমেশচন্ত্র টিজভমদার মহাশয়ের হক্তে 
“ভারতকোধষ” ৫ম খণ্ডের, প্রথম গ্রন্থখানি পরিষদের পক্ষ হইতে তুলিয়া! দেন। সমবেত 
সুধীরন্দ এই সময়ে হর্ধধবনি করেন। শ্রীমজুমদ।র ভারতকোষের ৫ম খণ্ড প্রকাশের 
সংবাদকেই এই উৎসব দিবসের সুসংবাদ বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 
ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড আর প্রকাশিত হুইবেন৷ সাধারণের মধ্যে এইন্ূপ একটি নৈরাশ) 
দেখ! দিয়াছিল। তিনি ব্যক্তিগত ভাবেও পরিষদের মন্থর কর্মপন্থায় হতাশ হুইয়! 
পড়িয়াছিঙগেন এবং ভার তকোষের ৫ম খণ্ড, ভাহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইবে না৷ বলিয়া 
আশঙ্কা করিয়াছিলেন, আজ “ভারতকোষের* আরন্ধ কার্য শেষ হইল, ইহা তিনি দেখিয়া 
যাইতে পারিলেন--ইহা তাহার পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন । 
পরিষদের বর্তমান সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও কর্মনৈপুণ্যে 


পরিষং সংবাদ ৯১ 


ভারতকোষ ৫ম খণ্ডের প্রকাশ সম্পন্ন হয়। এই কৃতিত্বের জ্ আচার্য শ্রীমন্মদার 
শ্রীমদনমোহন কুমারের প্রশংসা করেন এবং তাহাকে আশীবাদ জ্ঞাপন করেন । পরিশেষে 
আচার্য শ্রীমজুমদার পরিষদের পুনরুজ্জীবন লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দ প্রকাশ 
করেন । 

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডঃ শ্রীসুকূমার সেন প্রতিষ্ঠা উৎসবে একটি 
নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ভা!র্তকোষ প্রকাশ সম্পূর্ণ হওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ 
করিয়া বলেন যে'ভারতকো সম্পূর্ণ করিয়া পরিষদ একট গুরুদায়িস্বপুর্ণ কাধ পালন 
করিলেন। ডঃ সেন মন্তব্য প্রকাশ করেন যে ভারতকোষে কিছু প্রয়োজনীয় 
প্রসঙ্গ স্থান পায় নাই সেজন্য ভারতকোষের পরিপুরক আর একখানি খণ্ড প্রকাশের জন্য 
তিনি পরিষদ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ কদেন। ৃ 

সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা উৎসবের সভাপতিরূপে, তাহার 
লিখিত ও মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন, (ক্রোড়পত্র দ্রষ্টব্য) তিনি বাঙ্গালাভাষা!র 
বিশুদ্ধত] রক্ষা! ও বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাঙ্গীলার অ।লোচনা ও উন্নতিবিধান, বাঙ্ষলা 
সাহিত্যের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতির অনুশীলন ও পরিপোষণে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তব্য ও ভূমিকা সম্বন্ধে সভাকে অবহিত করেন। বাঙ্গালা 
ভাষাচর্চার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুপি শৃঙ্খলার ও নিয়মানুবতিতার বিরোধী 
শক্তি কাজ করিতেছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন এবং ইনার প্রতিবিধ|নকল্পে পরিষদের 
গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের কথাও একা শীতম প্ররতিষ্ঠাদিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাইয়া দেন। 
প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন বিগত বংসরে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হইয়াও পরিষদ যেবুকু 
করিতে পারিয়াছে তাভ1 নগন্য নহে। সম্পাদক শ্রীমান মদনমোহন কুমারের নিষ্ঠা ও 
অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং বর্তমান কার্মনিবাহক সমিতির সমবেত প্রচেষ্টায় পরিষদের 
পুনরুজ্জীবন সম্ভাবন। উত্বল হইয়া উঠিয়াছে । দীর্ঘকখল ধরিয়| অর্থাভাবে পরিষদ্‌-ভবন 
ও রমেশ-ভবন সংস্কার হয় নাই। বিগত বংসরের চেঙনাসে রমেশ-ভবনের সংস্কার 
সুলম্পন্ন হয় । অনেকেই ধারণ। করিয়াছিলেন যে ভারতকোষের পঞ্চমখণ্ড সম্পূর্ণ হইবে 
না। সেই ভারতকোষের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইয়াছে । এতৎদ্ব্যতীত বাংলা সাময়িক পত্র, ১ম খণ্ড 
রামমোহন গ্রন্থাবলী, রাজনারায়ণ বসু (সাহিত্যসাধক চরিতমাল1) এই বংসর পুনঃ 
প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (৯ম সং) বঙ্কিমচন্দ্রের “বিবিধপ্রবন্ধ' ও ৭৫তম বর্ষপূতি 
উপলক্ষে পরিষদ কর্তৃক প্রকাঁশিতব্য “ম্মারকগ্রন্থ্ের” মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। 
সাহিত্য পরিষং পঞ্জিকা, পুনরায় নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে । ইতিমধ্যে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গাল1 ভাষার 
একখানি পূর্ণাঙ্ অভিধান সন্কলনের সঙ্কল, গ্রহণ করিয়াছে । বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যে 
গবেষণার জন্য পরিষদ আরতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি (মাসিক ৫০০ টাক) এবং 
রামকমল পিংহ গবেষণা বুত্তি (মাসিক ১৫০ টাকা) প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছে । 
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পরিষদের উন্নয়নে তিনি সাহিত্যানুরাগী সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা! প্রার্থন। 
করেন। 

পরিশেষে পরিষদ্-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার এই প্রতিষ্ঠা উৎসবকে সাফল্য 
মণ্ডিত করার জন্য সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । পরিষদের সভাপতি 
আচার্য জীন্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এঁতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীহরেকৃষ 
মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব, শ্রীস্বকূমার সেন প্রতিষ্ঠা দিবসের এই উৎসব অনুষ্ঠানে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করায় এবং পরিষদের পুনরুজ্জীবন-ও উন্নয়নের প্রচেষ্টায় পথ নির্দেশ করায় 
তিনি তাহাদের উদ্দেশে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরিশেষে পরিষদ সম্পাদক 
বলেন যে অদ্যকার এই পুণ্য দিবসে ধাহার। পরিষদের শ্রহ্ট? ও প্রাণ স্বরূপ ছিলেন ও 
পরিষদের শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহাদের সকলকে প্রণাম করিয়া, অস্তরের শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিয়া, তিনি তাহাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন । তিনি প্রার্থনা করেন ষে 
তাহাদের স্বপ্ন আমাদের মধ্য দিয়া সফল হইয়। উঠুক । 


বঙ্গভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্থগালন ও উন্নয়নে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের অবদান 


( আকাশবাণী, কলিকাত। কেন্দ্রের আহ্বানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে 
৪ আাবণ ৯৩৮০ ( ২০ জুলাই ১৯৭৩ ) তারিখে প্রচারিত সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের 
বেতার-ভাষণ )। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ প্রতিষ্ঠার আশী বংসর পূর্ণ হ'ল। ৮ শ্রাবণ ১৩৮০ 
(২৪ জুলাই ১৯৭৩) পরিষদের একাশীতম প্রতিষ্ঠা দিবস। বাঙলা] ভাষা, বাঙল। 
সাহিত্য ও বাঙলার সংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গত আশী 
বছরের প্রচেষ্টা শ্রন্ধার সঙ্গে ম্মরণীয় । 

৮০ বছর আগে বাঙলার মনীষীর। পরিষদের উদ্গেশ্ট স্থির করেছিলেন-_"'বিবিধ 
উপায়ে বাঙলা] ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতিসাধন।” এই উদ্দেস্ট 
সাধনের জন্য তারা ৭টি উপায় নির্দিষ্ট করেছিলেন £__ 

(১) বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন । 

(২) বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থনীতিক, 'এঁতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয়ের পরিভাষা 

সংকলন । 

(৩) প্রাচীন, পুথি ও অন্যান্য গ্রস্থাদি সংগ্রহ ও প্রকাশ । 

(9) প্রত্ববস্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও তার ফল প্রকাশ। 

(৫) ভাষাস্তর থেকে উৎকৃষ্ট গ্রস্থাদির অনুবাদ 
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ডে) বাঙলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখার আলোচন। ও সে সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট 
গ্রস্থাদি প্রকাশ । 

(৭) “সাহিত্য পরিষং পত্রিকা” নামে বাংলাভাষায় একখানি পত্রিক। গ্রকাশ ॥ 
গত ৮০ বছর এই উদ্দেশ সাধনের জন্যই পরিষদ কাজ করেছে । খুব সংক্ষেপে এক এক 
করে সেগুলি উল্লেখ করছি । 

বাঙল। ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলনের কাজ পরিষদ্‌ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই 
কয়েকজন সদস্য গ্রহণ করেন। পরিষদ পত্রিকার প্রথম বর্ষ থেকেই তাদের সংগৃহীত 
উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে । দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 
রামেন্দ্রসুন্দর ' জিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লভ, 
সতীশচন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্্রমোহন দস প্রমুখ মনীষীগণ তাদের সংগৃহীত উপকরণ পরবর্তী 
বংশধরদের জন্য পরিষং পত্রিকায় রেখে গেছেন। কটক রাভেনশ কলেজে অধ্যাপনার 
অবসর সময়ে যোগেশচন্দ্র রায় দীর্ঘ ১৫ বংসর অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে বাঙলা ভাষার যে 
ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করেছিলেন পরিষদ্‌ ১৩২০ বঙ্গাব্দে তা প্রকাশ করেন। 
বর্তমানে সে গ্রস্থ দৃত্প্রাপ্য । গত ৬০ বছরে ভাষাতত্ববিষয়ক গবেষণা ও বাঙল1 ভাষার 
বছু-বিচিত্র বিকাশের ফলে বাঙলা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ সর্বাত্মক অভিধান রচনার 
সন্কল্প বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ গ্রহণ করেছেন । প্রাচীন, মধা, আধুনিক, বাঙলার 
সহিত্যিক ও আঞ্চলিক সমস্ত শব্দের অর্থ, ব্যুংপত্তি ও প্রয়োগের কালানুক্রমিক নিদর্শন 
সেই অভিধানে থাকবে । অক্স:ফার্ড ইংলিশ ডিকানারী যেমন ইংরেজী ভাষার সর্বজন- 
স্বীকৃত আদর্শ অভিধান পরিষদ্.সম্পাদিত অভিধানও তেমনি বাঙলাভাষার 55 
আদর্শ অভিধান হবে। 

পরিভাষা সংকলনের কাজের গোড়াপত্তন করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌। 
৮০ বংসর পূর্বেই পরিষদ একাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন । পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত 
বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষাগুলি পরবর্তী পরিভাষা-রচয়িতাদের উপকরণ জুগিয়েছে। 

প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, পরিষদের কর্মী ও সদফ্যেরা ৮০ বছর পূর্বে শুরু করায় বু 
দর্দভ লুপ্তপ্রায় পুথি রক্ষা পেয়েছে। প্রায় ৭ হাজার প্রাচীন পুথি পরিষদ সংগ্রহ. 
করেছেন। এগুলির থেকে বাছাই করে বহু মূল্যবান পুথি প্রকাশ করা- হয়েছে। 
পরিষদ প্রকাশিত চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা সাহিত্যের নষ্ট কো্ঠী উদ্ধারে সাহায্য 
করেছে। সংগৃহীত সমস্ত পুথি মাইক্রোফিল্স ক'রে না রাখলে বাঙলা! সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
বহু অমূল্য এতিহাসিক দলিল কালক্রমে নষ্ট হবে। এ-কাজ সরকারের সহায়তায় সম্ভব 
হ'তে পারে। 

পরিষদের মিউজিয়মষে বাংলা তথ! ভারতের নানা অঞ্চল থেকে সংগ্রহ ক'রে 
যে সব প্রত্রবন্ত, প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, ধাতুমূতি, প্রস্থরমৃতি, পোড়ামাটির কাজ, 
বিচিত্র শিল্পকর্ম রাখা হয়েছে তা অমুল্য। বাংলার মনীষীদের অনেকেরই ব্যবহৃত 
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ব্যক্তিগত জিনিষপত্র, সাজপোষাক, পাওুলিপি, ডায়েরি ইত্যাদি পরিষদ সযত্কে রক্ষা 
করছে । পরিষং পত্রিকায় এগুলির পরিচয় প্রকাশ কর। ছাঁড়াও পরিষদ্‌ প্রকাশিত 
রাখালদ।স বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন গঙ্গে।পাধ্যায় ও মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত ৩ খানি 
গ্রন্থে এগুলির বিস্তৃত পরিচয় আছে । এগুলির সচিত্র বর্ণনাত্মক একগানি পূর্ণাঙ্গ কৌ গ্রন্থ 
প্রকাশ কর! প্রয়োজন । 

ভাষাম্তর থেকে কয়েকখানি উৎকৃষ্ত গ্রন্থে পরিষদ প্রকাশ করেছেন । বিনয্কুমার 
সরকার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সুধা কাস্ত দে প্রভৃতি এই .কাঁজে আখনিয়োগ করেছিলেন । 

মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গ আলোচন।, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশ পরিষদ্‌ ৮০ বছর 
ধ'রে করে আসছে । বাঙল। সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক 'ক্।সিকা'-এর পরিষদ্‌- 
সংস্করণ প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগা সংস্করণ । 

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক1 অন্যান্য সাময়িক পত্র থে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির পত্র 
হবে পরিষদের কাধারভ্েই তা নির্ণাত হয়েছিল। বাঙলার ইতিহাস, পুরাতত্ব, 
ভাষাতত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, সমাজতত্ব, জাতিতত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বনু নুতন 
তত্ব ও তথ্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । এগুলি অতীতে গবেষকদের উপকরণ 
জ্বগিয়েছে, ভবিষ্যতেও জোগ।বে । | 

সবশেষে একটি শুভ সংবাদ । ১৯৫৯ শ্রীষ্টার্ধে পরিষদ বাঙলাভ।ষায় একখানি 
বিরাট কোষগ্রন্থ বা এন্সাইক্লোপীডিয়|__'ভারতকোধষ? চার খণ্ডে প্রকাশের সংকল্প 
করেন। বিষয় বৈচিত্রের জন্য ৪ খণ্ডে 'ভারতকোষ+ সম্পূর্ণ করাযায়নি। ১৪ বছর 
ধৈধলহফ্ণীরে পরিশ্রমের পর আজ ভারঙতকোষের পঞ্চম ও শেষ খণ্ড মুদ্রণ শেষ হল। 
মঙ্গলবার ৮ শ্রাবণ ১৩৮০ (২৪ জ্বপাই ) পরিষদের ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতকোষের 
পঞ্চম ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হবে। 

বাঙলার মনীষীদের পাদস্পর্শপুত, বাঙলার প্রাচীনতম সারস্থত প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ্‌ বঙ্গ ভাষাভাষী জনসাধারণের আশ ও আকাক্ষার প্রতীক । আমাদের 
পূর্বপুরুষ আমাদের জন্য যে অমূল্য সম্পদ পরিষদের গ্রন্থশাল], চিত্রশালা, পুথিশালা ও 
প্রতুশালায় সঞ্চয় করে গেছেন তার সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন আমাদের জাতীয় কর্তব্য । 
সেই পবিত্র রিকৃথ রক্ষা করার দায়িত্ব সমগ্র জাতিকে গ্রহণ করতে হবে। 


৮০তন্ন বর্ষের বিচিন্ন শাখ। সমিতি 
সাহিত্য 


শ্ীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায় বনফুল? ( সভাপতি ) 

সদস্য-_শ্রীগজেন্দ্রকুমীর মিত্র, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজনবিহ্ারী ভট্টাচ1ধ, 
শ্রীঅলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতির্সয় ঘোষ, শ্রীদেবত্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশু- 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্রীহারাঁধন দত, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র । 
দর্শন | 

ডঃ শ্রীমতী রম] চৌধুরী ( সভাপতি ) 

সদষ্য--শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীহীরেজ্দ্রনাপায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ ভট্ট!চাধ, 
শ্রীজটিলকুমীর মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধীরকুমার নন্দী, শ্রীমঅমিয়কুমার মজুমদার, হি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যাম্ু, ডঃ শ্রীঅমিয়কুমার সেন । 
বিজ্ঞান 

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ( সভাপতি ) 

সদস্য---শ্রীচারুচন্দ্র হোম, শ্রীউষ। সেন, শ্রীবিমলেন্দ্রনারাঁয়ণ রায়, শ্রীকালীকিঙ্কর 


সেনগুপ্ত, শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, শ্রীঅ্ূপরতন ভট্টাচাঁধ, শ্রীসোমনাথ ভষ্টাচর্য, 
শ্রীসত্যচরণ লাহা1, ডঃ শ্রীসতে;ন্দ্রনাথ বসু । 
ইতিহাস 


ডঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার (সভাপতি ) 

সদহ্য-__-শ্রীত্রিদদিবনাথ রায়, শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, ডঃ শ্রীসুধীররঞ্জন দাশ, প্রীদিলীপকুমার 
বিশ্বাস, শ্রীকমলকুমার ঘটক, শ্রীনিষ্লল সিংহ ( তল )। 


অর্থনীতি 

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত (সভাপতি) 

সদস্য--শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, শ্রীসৃধাকাস্ত দে, আ্ীকানাইচন্দ্র পাল, শ্রীজ্ঞানশংকর 
সিংহ, শ্রীরঘবুনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীনিতাইলাল দত, শ্রীকালীপদ ওট্রাচার্য, প্ীকিরপণশংকর সিংহ। 


৮০তম্ন বর্ষের বিভিন্ন টগ-সমিতি 
ছাপাখান। 


শ্রীজ্ঞানশংকর সিংহ, শ্রীদিলীপকুমার মখোপাধ্যাশ্, শ্রীহারাধন দত্ত, শ্রীচণ্তীদাস 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদনমোহন কুমার, শ্রীজটিপকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীরঘবুনাথ ভট্টাচার্য, 
শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, শ্রীনিতাইলাল দত্ত, শ্রীবন্ষিমচন্জ্র চট্টোপাধ্যায় । 


৯৬ | সাহিত্য-পত্তিষং-পত্রিকা বর্ষ ৮৩ 


পুস্তক প্রকাশ 

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহারাধন দত্ত, শ্রীমদন- 
মোহন কুমার, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীত্রিদিবেশ বস, শ্রীঅমিয়কুমার সেন 
শ্রীঅমিয়কুমার মজজবমদার, শ্রীঅতীশ সিংহ, শ্রীস্বমথনাথ ঘোষ 
গ্রন্থুশাল। 

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, শ্রীঅমলেন্দব ঘোষ, শ্রীবিজনবিহ্বারী ভর্টীচার্য, শ্রীঅতুলযচরণ দে, 
শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকমলকুমার ঘটক, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, শ্রীশিবদাস চৌধুরী, শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল। 
ডিভ্রশাল! 

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীবিমলেন্দ্নারায়শ রায়, শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, শ্রীমনোমোহন*ঘোষ, 
শ্রীসুধীরকুমার নন্দী, শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীনিমল সিংহ, শ্রাসুনীল সিংহরায়, শ্রীক মল- 
কুমার ঘটক, জীসুধীররঞ্জন দাস। 
আত্বব্যস্ব 

শ্রীবিমলেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীমদনমোহন কুমার, শ্রীহারাধন দত্ত, শ্রীলঙ্্মীকান্ত নাগ, 
শীতপ্তীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিরণশংকর সিংহ, শ্রীরঘুনাথ 
ভট্টাচার্য, শ্রীগৌরলাল দত্ত, শ্রীকমলকুমার ঘটক । 


বিশ্বভারী গবেষণ। প্রন্য়ান। 


শ্রীসুখময় শান্সী সপ্ত তার্থ 
জৈমিনীয্ব ন্যায়মালাবিস্তার £ 
মহাভারতের সমাজ । ২য় সং 
মহা1ভারত ভারতীয় সভ্যতার নিত্যকালের 
ইতিহাস । মহাঁভারতকার মানুষকে মানুষ 
বূপেই দেখিয়াছেন, দেবে উন্নীত করেন 
নাই । এই গ্রন্থে মহাভারতের সময়কার 
সত্য ও অবিকৃত সামাজিক চিত্র অঙ্কিত । 


শ্রীউপেক্দ্রকুমার দাস 
শাস্সরমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা 


৫০০9 


৫৫০ 


১২০০ 


শ্রীনগেন্্রনাথ চক্রবতণ 
রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা ১৯২০০ 
কৃতবিদ্য নাট্যকার ও সুুরপিক সাহিত্য- 
আলোচক রাঁজশেখরের জীবন চরিত । 
শ্রীঅমিতাঁভ চৌধুরী সম্পাদিত 
পরশুরাম রায়ের মাধৰ সংগীত ১৫:০০ 
চিঠিপত্রে সমাজচিত্র (২য় খণ্ড) ১৫:০০ 
বিশ্বভারতী-সংগ্রহ হইতে ৪৫০ ও. বিভিন্ন 
গ্রহের ১৯৮২, মোট ৬৩২ খানি চিঠিপত্র 
দলিল দন্তাবেজের সংকলন গ্রন্থ । 
পুথি পরিচয় ১ম খণ্ড ১০০০, দ্বিতীয় 
খণ্ড ১৫:০০, তৃতীয় খণ্ড ১৭ ০০ 
বিশ্বভারত্ী-কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথির বিবরণী । 
শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও শ্রীবাস্থদেব মাইতি 


রবীক্রচনা-কোষ 


প্রথম খণ্ড 2 প্রথম পর ৬:৫০ 
প্রথম খণ্ড: দ্বিতীয় পর ৭০০ 
প্রথম খণ্ড: তৃতীয় পৰ ৮০০ 


গ্রবোধ চক্দ্র বাগচী সম্পাদিত 


সাহিতা গ্রকাশিকা ১ম খণ্ড 
শ্রীসতে ন্ত্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত কবি 
দৌলত কাজির “সতী ময়না ও লোর 
চন্দ্রানী” এবং শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদিত 'বাংলার নাথ সাহিত্য” এই খণ্ডে 
প্রকাশিত । 


৯০০০ 


শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল মম্পাদিত 
সাহিত্য প্রকাশিক। ২য় খণ্ড 
প্রীরূপ গোস্বামীর “ভক্তিরসাম্থতসিন্ধু' গ্রন্থের 
রসময় দাস কৃত ভাবানুবাদ “শ্রীকৃষ্ণভক্তি- 
বল্লী'র আদর্শ পুঁথি । 

্রীহর্গেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 
সাহিত্য প্রকাশিকা ৩য় খণ্ড 

এই খণ্ডে নবাবিষ্কৃত যাছনাথের ধর্মপুরাণ ও 
রামাই পণ্ডিতের অনাদ্যের পুঁথি মুদ্রিত । 
সাহিত্য প্রকাশিক। ৪র্থ খণ্ড ১৫০০ 
এই খণ্ডে হরিদেবের রায়মঙ্গল ও শীতলা 
মঙ্গল বিশেষভাবে আলোচিত। 
সাহিত্য প্রকাশিকা ৫ম খণ্ড, 
সাহিত্য প্রকাশিকা ৬ষ্ঠ খণ্ড 
সম্প্রতি প্রকাশিত £ 


স্বর্ণকুমারী ও বাংল। সাহিত্য _ 
শ্রীপশুপতি শাশমল 


৬০০ 


৮০০ 


১২০০ 
২০০০ 
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বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে লিখুন__ 


বিশ্বভারতী 


পোঃ. শান্তিনিকেতন, বীরভূম । 


বঙ্গীয় গ্গাভ্িতয পরিষ€ 


গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ 


গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ প্রত্যহ ১ট1 হইতে ৬টা। পরস্ত খোলা থাকে । বৃহস্পতিবার 
ও অন্যান্য ছুটির দিন বন্ধ থাকে। 


পরিষদ্-সদস্য, পুস্তক বিক্রেতা ও গ্রস্থাগার পক্ষে 
১--৪৯৯ টাকা পর্যস্ত ৯৫০% 
&০০ এবং তদৃরধ্ব পর্যস্ত ২০% 
সর্বক্ষেত্রে প্রেরণ খরচ স্বতন্ত্র এবং তাহা ক্রেতাকে বহন করিতে হুইবে। 
ভিঃ পিঃ পি-র ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ মুল্য অগ্রিম প্রেরিভব্য। 


ভারতকোৰ 


১ম, ২য়, ৩য়. ৪র্থ এবং ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। 
যৃল্য 8 ১ম ২য়, ৩য় ও ৫ম খণ্ড ২০০০ (কুড়ি উ।ক1 ) হিসাবে প্রতি খণ্ড, 
৪র্থ খণ্ড ১০০০, পাঁচ খণ্ডে একত্রে ৯০০০ টাক]। 


অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরণ করা-যায়। অন্যুন ১০ খণ্ড লইলে 
গ্স্থ“বিক্রে তাদের ১০% কমিশন দেওয়। হয় । 


বঙ্গীয় ঈ্গাহিত্য পরিষও 
২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, 


কলিকাতা---৬ 
ফোন - ৩৫-৩৭৪৩ 


সাহিত্য-পন্িষত-পত্রিক। 


৮০ বর্ষ, | সংখ্য। 


প্রন পত্র 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল। 
সাহিত্য-সাধক-চরিতম।লা [বাংল সাহিত্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য 
জীবনীকোষ । আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে সকল 
স্মরণীয় সাহিত্যসাধক ইহার উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে সহায়ত] করিয়াছেন 
তাহাদের নির্ভরযোগ্য জীবনবৃতান্ত ও গ্রস্থপরিচয়। রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত ।] 
সুদৃশ্য কাপড়ের বাধাই । মোট ১১ খণ্ড একত্রে মুল্য ১০০*০০ 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল। সন্দন্দে আচার্য যোগেশচক্দ্র রায় 
বিদ্ভানিধি বলেন 
“*-*মালাকার ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ অনুসন্ধানের, পরিশ্রমের ও 
সমাহরণ নৈপুণ্যের প্রশংস। করিতেছি ।**তিনি দেশজ্ঞান প্রচারের নুতন পথ 
দেখাইলেন। তাহার সোনার দে।য়াত-কলম হউক ।' 


শশ্রীপদকলতরু 
বৈষ্ণব পদাবলীর বৃহত্তম সংগ্রহ । 
পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
সতাশচন্দ্র রায় সম্প।দিত 
দ্বিতীয় সংস্করণ € যন্ত্রস্থ ) ॥ 


ভ্রীকৃষ্ণ কীর্তন 
বসম্তরঞ্জন বায় সম্পাদিত 


৯ম সংস্করণ ( যস্ত্রস্থ ) 
বেদের তদবতা ও কুণ্ঠিকাল 


_--যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি-- 
ছ্বিতীম্ম সংস্করণ ( যন্ত্রস্থ ) ॥ 


ৃ স্মারক-গ্রন্ছ 
পরিষদের ৭৫ বর্ষ পুরি উপলক্ষে জয়স্তী-উৎসবে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং 
পুরাতন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক হুইতে নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহের সংকলন । 
| মুল্য-_পনের টাকা মাজ্জ 


বঙ্সীয়-সাহিত্য-পল্সিষদ 


২৪৩।১, আচার্য প্রফ্ুল্লচন্দ্র রোড, কঙ্গিকাতা-৬ 


বঙ্গায় সাহিত্য পরিষং 
উনাশীতিতম বাষিক কার্য্য-বিবরণ 


বলীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৯তম বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্তবুন্দকে 
সাদর সম্ভাবণ জ্ঞাপন করিয়া ৭৯তম বাধিক কার্য্যবিবরণ উপস্থাপিত করিতেছি। 

আলোচ্য বর্ষের মধ্যে যে-সকল সাহিত্য-সেবী ও দেশের কৃতী সম্ভতান পরলোক গমন 
করিয়াছেন সর্বাশ্থে তাহাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 

পরিষদের ৭৯তম বর্ষের সভাপতি অধ্যাপক নির্মলকুমার বন্ধুর পরলোক গমনে 
পরিষদের অপুরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। সুদীর্ঘ কাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবায় তিনি 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ও পরিষদের উন্নতি সাধনের চেষ্ট1! করিয়াছিলেন। 

মনীবী চক্রবতা রাজাগোপালাচারী, কৰি নিশিকাস্ত, উত্তরা-সম্পাদক সুরেশচজ 
চক্রবর্তাঁ, ওপন্তাসিক দীপক চৌধুরী ( নীহাররঞ্জন ঘোবাল ), এঁতিহাসিক সচ্চদানন্ 
ভট্টাচার্য্য, বৈজ্ঞানিক সতীশরঞ্জন খান্তগীর, কথাসাহিত্যিক সন্বুদ্ধ ( অমুল্যকুমার দাশগুপ্ত ), 
কবি কঞ্চধন দে, পরিষদের ভূতপুর্ব সহঃসম্পাদক স্থবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিই সদস্য 
নরপিংহদাস আগরওয়ালা, সাধারণ সদস্য করুণাকুমার হাজর! ও মৃগাঙ্কমৌলি বস্গ আলোচ্য 
বর্ষে পরলোক গমন কারয়াছেন। 

দেশবদ্ধু-তনয়। অপর্ণ। দেবী সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের অকৃত্রিম স্ুহ্ধদ ও শুতভানুধ্যায়ী ছিলেন। রোগশয্যালপ্ল দেছে পরিষদ-কর্তৃক 
প্রেরিত মনোহরশাহী, গড়েরহাটা, রেনেটা ও ঝাড়খণ্ডী রীতির পদাবলী-কীর্তনের একখানি 
পাুলিপি অশেষ পরিশ্রষ সহকারে তিনি দেখিয়া দিয়াছিলেন। 

তাহাদের সকলের পরলোকগত আত্মার শাস্তি কামন। করি। 


আর্থিক অবস্থ। 


আলোচ্য বর্ষে পরিষদের শোচনীয় আধিক অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। 
দীর্থ কাল পরে এই বৎসর পরিষদের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া কিছু উদ্বস্ত রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছি। গ্খের বিবয় পরিষদের শোচনীয় আধিক অবস্থা! সত্বেও পরিষদের বেতনভূক্‌ 
কর্মীদের ছুই দফ। বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি কর! হইয়াছে । 

পরিষদের আধিক অবস্থার কথ! সদস্যগণের স্ুবিদিত। গত কয়েক বৎসর পরিবদের 
আয় অপেক্ষ! ব্যয় অধিক হওয়ায় ব্যয় সঙ্কুলানের জস্ত বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিলের টাক! 
বিভিন্ন খাতে ব্যয় কর! হইয়াছিল। ফলে ১৩৭৮ বঙ্গাস্ফে বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিল হুইতে 
কর্জের পরিমাণ ৬৯,২০০ টাক! ৬৭ পর়স! ধাড়ায়। গচ্ছিত তহবিলের এই টাক! পুরণ কর! 


পরিষদের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট সহায়ত। প্রার্থনা করা৷ হয়। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রদত্ত অর্থে ১৩৭৯ বঙ্গান্ে একদফা ২৫,০০০ টাকা এবং ১৩৮০ 
বঙ্গাব্দের প্রথমে একদফ! ২৫,০০০ টাক মোট ৫০,০০০ টাক গচ্ছিত তহবিল পুরণ কর 
হইয়াছে । এজন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিক্ষ1-সচিব ও অর্থসচিবকে আস্তরিক 
কুতজ্ঞতা জানাই । অবশিষ্ট ১০২০০ টাক1 ৬৭ পয়স। পরিষদকে নিজ চেষ্টায় ধণ শোধ 
করিতে হইবে । আমর] ইতিমধ্যে গচ্ছিত তহবিলে ৯৫০ টাক খণ পরিশোধ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি। খণশোধের জন্য পরিষদ-সদস্ত ও জনসাধারণের সাহাধ্য প্রার্থনা করি। 
আম্নবৃদ্ধিঃ মিতব্যয়িত! ও ব্যয়সঙ্কোচ দ্বারা আমর পূর্ব পুরুষদের ন্যাস ও গচ্ছিত তহবিল 
অটুট রাখিতে পারিব আশ। করি । 


গৃহ-সংক্কার 

দীর্ঘকাল ধরিয়! অর্থাভাবে পরিষদ-ভবন ও রমেশ-ভবন সংস্কার করা যায় নাই । ১৩৭৯ 
বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে পরিষৎ-সম্পাদক এই কাধ্যে সহায়তার জন্য বাংলার ছাত্র-সমাজের 
নিকট আবেদন করেন এবং কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় শ্রম প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের 
নিকট ছাত্র-শ্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় অম 
প্রকল্পের গুরুদাস কলেজ ইউনিটের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ রমেশ-ভবনের সভাকক্ষ এবং পরিষদের 
বিভিন্ন অংশের সংস্কারের কার্যে শ্রমদান করেন। পরিষদ-ভবন ও রমেশ-ভবনের সংস্কারে 
প্রয়োজনীয় উপকরণ শ্রম ও অর্থ দানের জন্ত পরিবদের সভাপতি শ্রীসুনী তিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি শ্ীরমেশচন্ত্র মজুমদার ও পরিষৎ-সম্পাদক বঙ্গ- 
সাহিত্যান্ুরাগী দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের নিকট সংবাদপত্র ও বেতার মারফৎ আবেদন 
করেন। স্থখের বিষয়, বঙজগবাসী ও বঙ্গভাষী বহু ব্যক্তির নিকট হইতে এই আবেদনে সাড়। 
পাওয়। গিয়াছে । অন-সাধারণ ও পরিষৎ-সত্যগণের দানে এবং সরকারী সহায়তায় 
আগামী বর্ষে পরিষদ্‌-ভবন ও রমেশ-তবনের সংস্কার ও উন্নয়নকাধ্য সম্ভব হইবে বলিয়। 
আশ। করি। পরিষদের গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, গবেষণাকক্ষ ও পুথিশালার ভন্ত বর্তমান 
পরিষদৃ-ভবনের উপর তৃতীয় তল নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন। পরিষদের প্রাচীন পুথি পট 
ও চিত্র, ছূর্লতভ জীর্ণ গ্রশ্থ এবং মনীষীদের চিঠিপত্র ও পাগুলিপিগুলি স্বাভাবিক ক্ষয় হইতে 
রক্ষার জন্ত ত্রিতলে অন্তত একখানি বাঁতান্ুকুল ( এয়ার কণ্ডতিশণ্ড) কক্ষ নির্মাণ করা 
প্রয়োজন । 


কার্যয-নির্বাহুক-সমিতি 
আলোচ্য বর্ষে পরিষদের যাবতীয় কার্য সুচারুন্ূপে সম্পাদনের জন্য কার্য্যনির্বাহক- 
সমিতির ১৪টি অধিবেশন হইয়াছে । ৭৯তম বৎসরের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির 
সভ্যগণের নাম পরিশিষ্ট “ক'-এ উল্লিখিত হইল। 


(২ ) 


দন্ত 


বিভিন্ন শেণীর সদস্তগণের বিবরণ পরিশিই্ 'খ*এ প্রদত্ত হইল। 


সভাঙসমিতি 


আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সভা-সমিতি অন্ঠিত হইয়াছে £ 


১। 


| 


৪ | 


৬। 


চিন্তাহরণ চক্রবত্রী ও ভের। নোভিকোভার স্বৃতিসভ1 £ (২৪ আবাঢ় ১৩৭৯) 

সভাপতি £ শ্রীস্রনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

বক্ত। £ সব্বশ্টী দিলীপকুমার বিশ্বাস, ভবতোষ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, 
ত্রিদিবনাথ রায় 

ইউরোপে পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য প্রদর্শন £ (৩০ আষাঢ় ১৩৭৯) 

সতাপতি £$ শীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত 

বক্তা £$ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য 

অশীতিতম প্রতিষ্ঠ। দিবস £ €৮ শ্রাবণ ১৩৭৯) 

সভাপতি £ শ্রীস্থকুমার সেন 

প্রধান অতিথি ঃ শ্রীহরেক্ষণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব 

বক্তা! £ আ্ীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শমদনমোহন কুমার : 

শত্রীঅরবিন্দ জন্মশতবাধিকী ও স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসব £ (৩০ শ্রাবণ ১৩৭৯) 

সতাপতি £ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত 

বক্তা £ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শী নীরদবরণ চক্রবর্তাঁ, শ্রী ক্রিদিবলাথ রায়, 
শ্রীমদনমোহন কুমার 

আীঅরবিন্দের জীবন ও সাধন! সম্বন্ধে আলোচন! সত: (১ ভাদ্র ১৩৭৯) 

সভাপতি ঃ শ্কালীকিস্কর সেনগুপ্ত 

বক্ত] £ শ্রীন্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী, জ্রীশ্তামনুন্দর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীকিক্কর সেনগুপ্ত, শীমদনমোহন কুমার, 
শ্ীধীরাজ বনু 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব £ € ৩০ ভাদ্র ১৩৭৯) 

সভাপতি £ শ্রস্বকুমার সেন 

বক্তা £ শ্রীমনোজ বনু, শ্রাবলাইচাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল ), শ্রীগঞ্জেন্ত্রকুমার 
মিত্র, শ্রীস্্রমথনাথ ঘোষ, শ্রাধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

অধ্যাপক নির্মলকুমার বন্থুর স্বৃতিসত1 £ (১১ কান্তিক ১৩৭৯ ) 

সভাপতি £ শকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত 


বক্তা ঃ শ্রীশৈবাল গুপ্ত, শ্রীজগদ্দীশ ভট্টাচার্ধয, শ্্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, 


শ্রীহরিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, শ্রীতবতোষ দত্ত, শ্রীমদনমোহন কুমার 


(৩ ) 


৯ | 


১১ 


১২ 


১৩ 


১৪ 


১৫ 


১৬ 


কবি শশাঙ্চমোহন সেন অন্মশতবাধিকী : (৮ পৌধ ১৩৭৯) 

সভাপতি : শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 

বক্তা : শ্জগদীশ তট্টাচার্যয, শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত, শজ্যোতিপ্রসন্গ সেন, 
শ্রীন্মধীরকুমার বন্মু, শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত, শ্ত্রিদিবনাথ রায় 

কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী জন্মশতবাধিকী £ (৭ মাঘ ১৩৭৯) 

সতাপতি £ শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 

বক্তা : শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীকালী পদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগৌরাঙগগোপাল সেনগুপ্ত 

নুতন ন্তাসরক্ষক-সমিতি নির্বাচন £ (১৭ মাঘ ১৩৭৯) 

সভাপতি £ শ্রীস্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ্‌ 

৮০তম বর্ষের কার্য/নির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচনে ভোট পরীক্ষক নির্বাচন ঃ 

(১৮ ঠত্র ১৩৭৯ ) 

প্রতাতকুমার মুখোপাধ্যায় জন্মশতবাধিকী £ (১৮ চৈত্র ১৩৭৯) 

সভাপতি £ শ্রীন্রনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

বক্ত। £ সর্বত্র ধিজনবিহারী ভট্টাচার্য, বলাইঠাদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল ), 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

বঙ্গতাষ। ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার জন্য আরতি মল্লিক গবেষণ। বৃত্তি 

ও রামকমল সিংহ গবেষণ! বৃত্তি প্রবর্তন £ (২৬ বৈশাখ, ১৩৮০) 

সতাপতি £ শ্রীন্ছনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

বক্তা ঃ শ্মদনমোহুন কুমার, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য 

রবীন্দ্র-জন্মোৎ্সব £ (২৬ €েবশাখ ১৩৮০ ) 

সভাপতি £ শুম্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

প্রবন্ধপাঠ £ সর্বশ্রী সুকুমার সেন, বলাইষাদ মুখোপাধ্যায় €( বনফুল ) 

বক্তা £ সর্বশ্ী ধীরেজ্জনাথ মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন কুমার, কালীকিক্কর 
সেনগুপ্ত 

সঙ্গীত পরিবেশন £ ঠবতানিক-শিলী-গোষ্ঠী (শ্রীসৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 

নির্বাচিত সঙ্গীতাঞ্জলি )। 

মাইকেল মধুস্থদনের তিরোধান শতবাধিকী £ ( ১৪ আবাঢ় ১৩৮০) 

স্থানঃ মধুহ্দনের সমাধিপ্রাঙ্গণ 

বক্তা! ঃ শ্ীকালীপদ ভট্টাচাধ্য 

বঙ্ষিম-অন্মোৎ্সব £ (১৬ আযাঢ় ১৩৮০) 

সতাপতি £ শ্রীরমেশচন্্র মজুমদার 

প্রবন্ধপাঠ £ (১) বদ্ষিমচন্দ্র ও নব্য পৌরাণিকতা £ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

(২) যুগপ্রবর্তক বক্ষিমচন্দ্র : শ্নরমেশচন্দ্র মজুমদার 


৮8৪ 9) 


কবিতাপাঠ £ শ্রীধীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
বক্ত! £ সর্বপ্তী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বদেশরঞ্জান ভূঞা, মদনমোহন কুমার 


পুস্তক-মুদ্রণ 
আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি মুদ্রিত হুইয়াছে 
১। বাংলা সাময়িক পত্র ১ম খণ্ড (৪র্থ সংস্করণ )- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২। রামমোহুন-গ্রন্থাবলী ৩য়ঃ ধর্থ; ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম খণ্ড 
৩। রাজনারায়ণ বন্দু (সাহিত্য সাধক চরিতমালা )-_ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভারতকোষ 

তারতকোষ পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের ব্যয় নির্বাহের জন্য আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
তৃতীয় ও শেষ কিস্তির ৪৬.০০০ ছেচল্লিশ হাজার টাক অনুদান মগ্তুর করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মাধ্যমে ১৯ আষাঢ় ১৩৮০ (৪ জুলাই ১৯৭৩) এ টাক! পাওয়! 
গিয়াছে । এই অর্থপ্রাপ্তির পর ভারতকোষ পঞ্চম খণ্ডের মুদ্রণ কার্য ভ্রুত শেষ কর সম্ভব 
হইয়াছে। অচিরেই তারতকোষ প্রকাশিত হইবে। এ বিষয়ে সহায়তার জন্য পশ্চিম- 
বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-কমিশনার ও 
শিক্ষাসচিব শ্দিলীপকুমার ওহ ও শিক্ষা-অধিকর্ত। অধ্যাপক শ্রাীনিশীথরঞ্জন করকে সাধুবাদ 
ও কৃতজ্ঞত1 জানাই । 


স্মারক-গ্রেন্ছ 
৭৪তম বর্ষ পুতি উপলক্ষে পরিষদ্‌ কর্তৃক প্রকাশিতব্য শ্মারক গ্রন্থ শ্রীসরম্বতী প্রেস 
লিমিটেডে মুদ্রিত হইতেছে । উহার মুদ্রণ-কার্ধ্য প্রায় শেষ হুইয়াছে। 


সাহিত্য পরিষ পাত্রক। 

আলোচ্য বর্ষে উনাশীতিতম বর্ষের €১-৪ সংখ্য! ) সহিত্য পরিমৎ পন্রিক! ১৩৭৯ 
বঙগান্দের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। 

একসপ্ততিতম বর্ষের (১৩৭১) পত্রিক। ইতিপূর্বে প্রকাশিত না হওয়ায় উহাও আলোচ্য 
বর্ষে প্রকাশিত হুইয়াছে। 

অধীতিতম বর্ষ (১৩৮০) হইতে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক। পুনরায় প্রিমাসিক রূপে 
প্রকাশিত হইবে । অর্থাভাবে দীর্ঘ কাল পরিমৎ-পত্রিক1 ত্রমাসিক স্থলে নাধিক রূপে 
প্রকাশিত হইতেহিল। 'অশীতি 5ম বর্ষের পত্রিকার প্রথম সংখা (১৩৮০ বৈশাখ--আমাঢ ) 
মুদ্রিত হইয়াছে । অচিরেই প্রকাশিত হইবে। 


পুথিশাজ। 
আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্‌ পুধিশাঁলায় ২৮৯৬ খানি বাংল! পুথি মিলাইয়! দেখা হইয়াছে । 
ছুইখানি বাংল! পুথি পাওয়1 যায় নাই-__€১) ৭৬৯ নং পুথি (কাশীরাম দাসের মহাতারত 


(৫ ) 


__বনপর্ব ), (২) ২৫৬ নং পুথি (সীতারাম দাসের ধর্মমঙগল, আখড়া ও ফলানির্মাণ 
পাল! )। ৭৬৯ নং পুথি কাশীরাম দাসের মহাভারত বনপর্ব পাওয়া! যাইতেছে না বলিয়। 
২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ তারিখে পুথিশালার তৎকালীন কমা ৮তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
পরিষৎ-কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন। 

পরিষদ্‌ পুথিশালায় রক্ষিত ২৭৩ খানি সংস্কত পুথি মিলান হইয়াছে । ১ খানি পুথি 
৭৫৭ নং পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড পাওয়! যায় নাই | এ সম্বন্ধে শ্রীমদনমোহন কুমারের অভিযোগ- 
ক্রমে পরিষৎ-সম্পদ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদস্ত-কমিটি তদন্ত করিতেছেন। 

আলোচ্য বর্ষে ১৫৪ খানি বাংল! পুথি ও ২৮৫ খানি সংস্কৃত পুথির তালিকা! করা 
হইয়াছে । বর্তমান বৎসরে মোট ৪০ খানি পুথি ৭ জন গবেষক ব্যবহার করিয়াছেন! 

আলোচ্য বর্ষে পুধিশালার সর্ব প্রকার পুখির সংগ্রহ সংখ্য। ছিল ৬৭২২. | ইহাদের বিষয় 
ভাগ নিক্নরূপ £ বাংল! ৩৫৩৯ (সাধারণ ও বিভিন্ন সংগ্রহ £ ৩০৫০ + ৪৮৯ ), সংস্কত ২৯২৬ 
(সাধারণ ও বিভিন্ন সংগ্রহ £ ২২৭৩+ ৬৫৩ ), তিব্বতী ২৪৪, ফার্সী ৯৩। বিভিন্ন সংগ্রহের 
মধ্যে আছে বাংল। পুথি £ চিত্তরঞ্জন-_৪১১, রামেন্্রস্বন্র--২১ এবং গোপালদাস চৌধুরী 
_-৪৭ এবং সংস্কত পুথি £ চিত্তরঞ্জন__১৩, রামেন্ত্রল্ন্দর--৬০, গোপালদাস চৌধুরী-_-২৫৬, 


বিস্তাসাগর--৩২৪। 


পরিষণ্-সম্পদ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদস্ত-ক মিটি 

পরিষদের ৭৮তম বর্ষের সভাপতি ও সম্পাদকের নিকট লিখিত ১৯শে মে ১৯৭২ 
তারিখের পত্রে কার্য্যনির্বাহক-সমিতির অন্ততম সদস্য গ্রীমদনমোহন কুমার দুর্লভ ও ছশ্রাপ্য 
প্রত্ববস্ত ও অন্তান্ত সম্পদে সমৃদ্ধ পরিষদের চিত্রশাল1 পুথিশাল প্রভৃতি যথোচিতভাবে 
সংরক্ষিত ও পরিচালিত হইতেছে ন। বলিয়! যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে 
৭৮তম বর্ষের কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি ২৮ জজ্যষ্ঠ ১৩৭৮ (১১ জুন ১৯৭২) তারিখের সভায় . 
জ্ীজগদীশ তট্টাচার্ষয, প্রীযতীন্রমোহন ভট্টাচার্য্য, শীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শীভবতোষ দত্ব ও 
অদিলীপকুমার মিত্র সদস্তগণকে লইয়া “পরিষৎ-সম্পদ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদস্ত-ক মিটি” 
গঠন করিয়াছিলেন। উক্ত কমিটি পরিষদের চিত্রশাল।, পুথিশাল।, প্রাচীন মুদ্রা, প্রত্ববস্ত 
এবং গ্রন্থাগারের সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ সংগ্রহের ছুম্প্রাপ্য গ্রন্থাদি সম্পর্কে অস্ুসন্ধান 
করিয়া! পরিষদের কি কি সম্পদ স্থানাস্তরিত অথব! বিধিবহিভূ্ততাবে ব্যবহৃত অথবা! 
অপহৃত অথব| বিনষ্ট হইয়াছে তাহার যথাসম্ভব পুর্ণাজ বিবরণ প্রস্তত করিয়! তাহাদের 
সংগৃহীত তথ্যাদি ও ব্যৰস্থা গ্রহণের সুপারিশ লিপিবদ্ধ করিয়। যথাসত্বর কাধ্যনির্বাহক- 
সমিতি ও ন্যাসরক্ষক-সমিতির নিকট উপস্থিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। হঃখের 
বিষয়, উক্ত তদস্তকমিটি অগ্যাবধি তাহাদের সংগৃহীত তথ্যাদি, কাগজপত্র ও কার্য্য-বিবরণ 
পুনঃপুন: অস্ুরোধসত্তবেও কার্য-নির্বাহক-সমিতি ও স্তাসরক্ষক-সমিতির নিকট দাখিল 


করেন নাই। 


(৬) 


নৃতন ম্যাসরক্ষক-সমিতি 


দীর্ঘকাল ধরিয়া পরিষদের স্তাসরক্ষক-সমিতির কোনও সভা আহুত হইত না। 
ম্াসরক্ষক শ্রীফশিভৃষণ চক্রবর্তী নিয়মাবলী অনুসারে অবসর গ্রহণ করায়, স্াাসরক্ষক 
লীলামোহন সিংহ রায় ও নির্মলকুমার বস্থ পরলোকগমন করায় এবং হাসরক্ষক শ্রীসোমেন্দ্ 
চন্দ্র লন্দী পদত্যাগ করায় ম্তাসরক্ষক-সমিতি কার্ধ্যকর ছিল না। যাবতীয় স্থাবর ও 
নিয়মাবলীর তপশীলভুক্ত অস্থাবর সম্পত্তিসমূহের মালিকানা গ্ভাসরক্ষক-সমিতিতে বর্তানয় 
পরিষদের সম্পদাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্ঠ শ্টাসরক্ষক-সমিতি নির্বাচন করা একাস্ত প্রয়োজন 
ছিল। 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীঅশোককুমার সরকার, শ্রীহ্থকুমার সেন, প্রীপ্রমথনাথ বিশী, 
শ্ীসৌম্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর ও শ্ীবিমলেন্দুনারায়ণ রায় পরিষদের নৃতন ন্তাসরক্ষকসমিতির 
সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। পরিষদের সম্পদ ও স্বার্থ রক্ষার জন্ত তাহার! প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। 


রামকমল সিংহ স্মৃতিরক্ষ। সমিতি 


পরিষদের ভূতপুর্ব কর্মী ও বঙ্গ-সাহিত্য-সেবক রামকমল সিংহের স্থৃতিরক্ষার জন্য 
গঠিত কমিটি তাহার গুণমুগ্ধ ব্যক্তি ও সাধারণের নিকট হইতে আলোচ্য বর্ষে ২৫,০০০ টাকা 
দান সংগ্রহ করিয়াছেন। 


আরতি মল্লিক গবেষণ। বৃত্তি ও রামকমল সিংহ গবেষণ! বৃত্তি 


দানবীর মতিলাল শীলের দৌহিত্র-বংশীয় প্কালিদ।স মলিক তাহার প্রতিষ্িত “কালিদাস 
মল্লিক চ্যারিটেবল ট্রা্ট' হইতে মাসিক ৫০০ টাকার অস্ুদান আরতি মল্লিক গবেষণা বৃত্তি 
প্রবর্তনের জন্য রেজেস্ত্রীকৃত ট্রাষ্ট ডীডের দ্বার! বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুকূলে অর্পণ 
করিয়াছেন। “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আরতি মল্লিক গবেষণ বৃত্তি” নামে আলোচ্য বর্ষে 
মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি প্রবর্তন করা হইয়াছে । 

আলোচ্য বর্ষে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রামকমল সিংহ গবেষণা বৃত্তি নামে মাসিক 
১৫০ টাকার একটি গবেষণপা-বৃত্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষণৎ প্রবর্তন করিয়াছেন। 

ধাহাদের দানে ও বদান্ততায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কতৃক বঙ্গভাব ও সাহিত্যে 
গবেষণার অন্ত বৃত্তি প্রবর্তন কর সম্ভব হইল তাহাদের সকলকে কতজ্ঞত1 নিবেদন 


করিতেছি । 


স্থৃতি-পুরক্ষার 
আলোচ্য বর্ষে “হেমচন্ত্র শ্বৃতি-পুরস্কার*, “অক্ষয়কুমার বড়াল শ্বতি-পুরস্কার”, “্বর্ণকুমারী 
দেবী স্থৃতি- নী্হীর ও “লীল! দেবী স্মৃতি-পুরস্কার” পুনঃপ্রবর্তন কর! হইয়াছে । 


€& ৭ ) 


“হেমচন্দ্রের কবিতায় সমকালীন বাঙালী সমাজ”, “বাংল! কাব্যে অক্ষয়কুমার বড়াল 
'বাংল! কথাসাহিত্যে নিরুপম দেবী” ও “কবি কামিনী রায়” বিষয়ে সর্বোৎকুষ্ট প্রবন্ধ 
রচনার অন্ত যথাক্রমে উক্ত পুরস্কারগুলি পরিষদ্দের ৮১তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে অদ্য 
৮ আাবণ দেওয়! হইবে। 


গ্রন্থশাল। 


আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের কার্য; যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে। এ বৎসর গ্রস্থশাল। 
মোট ২৬৫ দিন খোলা ছিল এবং মোট ৯,০৯৫ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩৪৩২ জন 
পাঠক-পাঠিক! গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন (পুর্ব বৎসর ২৯১০ জন গড়ে দৈনিক 
উপস্থিত ছিলেন)। ইহার মধ্যে লেন-দেন-বিতাগে ২৬৫ 'দিন কাজ হয় এবং ৪,৪২৫ 
জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৬৬০ জন পাঠক-পাঁঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পুর্ব বৎসর 
ইহার দৈনিক গড় উপস্থিতি ছিল ১৪৬০ জন। পাঠকক্ষেও মোট ২৬৫ দিন কাজ হয় 
এবং ৪,৬৭০ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৭৬০ জন পাঠক-পাঠিক1 উপস্থিত ছিলেন। পুর্ব 
বৎসর ইহার দৈনিক গড় উপস্থিতি ছিল ১৪:৫০ জন। পাঠকক্ষ ও লেন-দেন বিভাগে 
সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা! ছিল যথাক্রমে ৩১ ও ৩০ জন। ইহা ছাড়! এ বৎসর সদন 
নহেন এমন ৪২ জন তারতীয় ও বিদেশী পাঠক-পাঠিকাকে পাঠকক্ষে পড়িবার স্থযোগ 
দেওয়! হুইয়াছে এবং তাহার। মোট ১৪৯ খানি পুস্তক ব্যবহার করিয়াছেন। 

এ বৎসর গ্রন্থাগার বিতাগে মোট ১৮,২০৪ খানি পুস্তকের (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক 
৬৮৬০ খানি) আদান প্রদান হয়। ইহার মধ্যে লেন-দেন-প্ত্রকের সাহায্যে ৭০৪৪ 


(অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৬৫০) ও পাঠকক্ষে ১১,১৬০ থানি অের্থাৎ গড়ে দৈনিক ৪২:১০ খানি) 
পুস্তকের আদান প্রদান হয়। পুর্ব বৎসর গড়ে দেনিক ৪০"৫ খানি পুস্তকের লেন-দেন 


হইয়াছিল। বিষয়-অনুযায়ী ও তাবাহুযায়ী এই আদান-প্রদানের সংখ্যা পরিশিষ্ট “গ”এ 
দেওয়া হইল । ূ 

১৩৭৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগারের মোট পঞ্জীককত (ইনডেক্সড.) পুস্তকতালিক! পরিশিষ্ট “ঘ'-এ 
দেওয়া হইল। 

গ্রন্থশালার পুস্তক-সংরক্ষণ-ব্যবস্থাও আলোচ্য বৎসরে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে। 
ধূপন-প্রকোন্ঠে (85771856:9.0 00510১97-এ) এ বৎসর ৩০২ খানি পুস্তক পরিশোধিত 
হইয়াছে। অবিরত ব্যবহারে গ্রন্থশালায় জীর্ণ গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
অর্থাভাববশতঃ বাধাই ও সংরক্ষণের কার্য প্রয়োনাহছসারে অগ্রসর হইতেছে না। 
এ বিষয়ে অবিলম্বে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়। প্রয়োজন । 

১৩৭৯ বঙ্গাব্দে পরিষৎ শ্রস্থাগারে মোট ১,০২৮ থানি পুস্তক উপহার স্বরূপ পাওয়। 
গিয়াছে । ইহাদের আনুমানিক মুল্য ৪,২৪০"২০ টাক1। ধাহার। উপহার দানে গ্রন্থাগারকে 
সমৃদ্ধ করিয়াছেন আমর। তাহাদের ধন্ভবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 


(৮) 


পরিবদ্‌ বাঙল। অভিধান 

আশী বৎসর পুর্বে বাঙলার মনীবীর1 বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য স্ছির 
করিয়াছিলেন £ “বিবিধ উপায়ে বাঙগল] তাষ! ও সাহিত্যের অস্থশীলন ও উদ্নাতিসাধন।” 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত যে সাতটি উপায় তাহার! নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন তাহার প্রথমটি 
হইল “বাঙ্গল৷ ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন।” ১৫ বৎসর পরিশ্রম করিয়! যোগেশ- 
চন্দ্র রায় বিগ্ঠানিধি বাজল! ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করেন, ১৩১৫ বঙ্গাব্দে পরিবৎ কর্তৃক 
দুই খণ্ডে তাহা প্রকাশিত হয়। ৬৫ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত সেই অ1তধান বর্তমানে ছুশ্রাপ্য। 

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক ৰাঙল৷ ভাষার একথানি পুর্ণাঙ্গ সর্বাত্মক অভিধান রচনার কাজ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে গ্রহণ করার প্রস্তাব হইয়াছে । সাধু, চলিত, আঞ্চলিক 
সমস্ত বাঙল। শব্দের অর্থ, যথালভ্য বৈজ্ঞানিক নিক্ুক্তি, সাহিত্যিক ও মৌথিক প্রয়োগের 
কালাহ্ক্রমিক নিদর্শন এই অভিধানে থাকিবে । এই কার্য্যে প্রভূত শ্রম, নিষ্ঠা ও 
অধ্যবসায়ের প্রয়োষ্জন। এই বিরাট কাধ্যে বাঙলার প্রবীণ ও নবীন গবেষকদের সহায়তা 
আমরা প্রার্থন! করিতেছি। 

প্রতিষ্ঠ।-দিবস উৎসব 

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শআবণ (১৮৯৩ খ্রীগ্াব্ষের ২৩ জুলাই ) 8997089)1 & ০8,06100% 0৫1 
[১6917 67 প্রতিষ্িত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই “বিশুদ্ধ বাঙলায় ইহার 
নামকরণ করা আবশ্যক” এবং “অপর ভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়। 
বেড়াইতে লঙ্জ। হয়” বলিয়! &.০8.9775 নামটি পরিবর্তন করিয়! “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ” 


কর! হইয়াছিল । 
1391768] 4 0,0917)ড% ০06 116978007০-এর প্রতিষ্ঠা-দিবস ৮ শ্রাবণ তারিখেই 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব বরাবর পালিত হুইত। কয়েক বৎসর 
যাবৎ এই শ্মরণীয় পুণ্য দিবসটি আমরা পালন করি নাই, প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রতিষ্ঠাতাদের স্মরণ 
করি নাই। আলোচ্য বর্ষে, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ, পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা-দিঝস 
উৎসব যথাযোগ্য মর্ধ্যাদার সহিত আমরা যথ1 শক্তি পালন করিয়াছি এবং প্রতিষ্ঠা-দিবস 
উৎসবের পুনঃ প্রবর্তন করিয়াছি । 

অভ্যকার এই পুণ্য দিবসে, ধাহার! পরিষদের শর্ট) ও প্রাণম্বরূপ ছিলেন, পরিষদের ৷ 
সেবায় ধাহার। তন্ময় হইয়! আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, পরিষদের শ্রী বুদ্ধি করিয়াছিলেন 
তাহাদের সকলকে প্রণাম করিয়া, অন্তরের শ্রদ্ধ! নিবেদন করিয়া, তাহাদের আশীর্বাদ 
ভিক্ষা! করি। তাহাদের শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হউক, তাহাদের স্বপ্ন আমাদের 


কর্মের মধ্য দিয় সফল হউক ॥ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভ্রীমদলমোহুন কুমার 
৮ শ্রাবণ ১৩৮০ ॥ সম্পাদক 
২৪ জুলাই ১৯৭৩ ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবৎ 


পরিশিষ্ট-_“ক' 
৭৯তম বর্ধের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ 


সন্ভাপতি 
প্রীশ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


সহকারী সভাপতি 


শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার জীদেবপ্রসাদ ঘোষ 

শ্রীঅনাথ বন্ধু দত্ব ঞ্রীত্রিদিবনাথ রায় 

শ্ীকালীল্িঙ্কর সেনগুপ্ত জ্ীবিজনবিহাবী ভট্টাচার্য 

শ্রীপুলিনবিহারী সেন | শ্ীপ্রেমেন্্র মিত্র 
সম্পাদক 


শ্রীমদনমোহন কুমার 
সহকারী সম্পাদক 
প্রীহারাধন দত্ত শ্রীজ্ুধীর কুমার নন্দী 
কোবাধ্যক্ষঃ শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায় 
গ্রন্থশালাধ্যক্ষ £ গ্রীভবতোষ দত্ত 
চিত্রশালাধ্যন্ষ £ শ্রীপঞ্চানন চক্রবস্তী 
পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 
পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত 
 কার্ধযনির্বাহুক সমিতির সভ্যগণ 
১। ্রীমমলেম্দু ঘোষ ২। আ্অসিতকুমার. বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। শ্রীআগুতোষ ভট্টাচার্য 
৪15,কামিনীকুমার রায় ৫। শ্রীকালীপদ ্টাচার্য ৬ শ্ীকুমারেশ ঘোষ 
৭। ভাগে কুমার মিত্র ৮। শ্ীীগোপালচন্দ্র ভট্টাচর্যে ৯। শ্রীচণ্ীদাস চট্টোপাধ্যায় 
১০। আ্মজ্যেতিষচন্দ্র ঘোষ ১৯। শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ ১২। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
১৩। আীদেবকুমার বস ১৪। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫। রেভাঃ ফাদার পি. 
ফালেো! এস. জে. ১৬। আ্রীপ্রবোধকূুমার ঘোষ ১৭ গ্রীমনোমোহন ঘোষ 
১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় ১৯। শ্রীসস্তোষকুমার বসাক ২০। শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায়। 


শাখা-প্রতিনিধি 
১। শ্রীলক্ীকাস্ত নাগ (বিষুণপুর) ২। শ্রীম্বধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর) 


রা : €& ১০. ) 


পরিশিষ্ট_-“খ'" 


১৩৭৯ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য 

বান্ধব £ রাজ শ্ীনরসিংহ মললদেব বাহাছুর 

বিশিছু জদন্য ৪ সর্বপ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বস্থুঃ সুনীতি কুমার চট্ট 
পাপ্যায়, গোপীনাথ কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ । 

আজীবন সদন্তঃ সর্বগ্রী সত্যচরণ লাহা, নেমিটাদ পাণ্ডে, প্রশাস্তকুমার সিংহ, রঘুবীর 
সিংহ, মুরারিমোহন মাইতি, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, হিরণকুমার বসু, সমীরেন্্রনাথ সিংহরায় 
ইন্দুভূষণ বিদ্‌* ত্রিদিবেশ বস্থ” জগন্নাথ কোলে, নীহাররঞ্জন রায়, সতেন্্রপ্রসম্ন সেন, 
হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থধাকাস্ত দে, বিভুতৃষণ চৌধুরী, অজিত বস্থঃ অনিলকুমার 
রায়চৌধুরী আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র সিং, দীনেশচন্দ্র তপাদার, 
ফণিভূষণ চক্রবস্রা স্থধীরচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, জরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্য্যোপাধ্যায়, 
কল্যাণী দেবী, ব্ধূপালী দেবী, দেবীদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী 
গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমাল। দেবী, বিধুভৃষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, 
অসীম দত্ব, বীরেজ্দ্রনাথ মল্িক, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, উমা সেন, রঞ্জিতকুমার 
দাস, শিবেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, কমলকুমাঁর গুহ, বাপভ্তী চৌধুরী, অশোকরুষণ দত্তঃ শঙ্করদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্পীরোদকুমার বস, স্ুরেক্সনাথ মলিক, শত্তৃচন্দ্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, 
এ. পি. পরকার, শান্তিভূষণ দত্ত, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, কানাইচন্দ্র পাল, মিলন মুখাজ্ি, 
গিরীন্দ্রমোহন সাহ1, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় হরিনাথ পাল, দেবকুমার বস্থ, অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় বাণী সেন, অশোককুমার সেন, ভূপতি চৌধুরী, অরবিন্দ বস, অতীশচন্দ্র 
সিংহ, ছুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়” দিলীপকুমার মিত্র, মধুস্থদন মজুমদার, দেবজ্যোতি দাশ, 
অকরুণকুমার সেন, কালীকিহ্কর সেনগুপ্ত, রমেশচন্জ্র ঘোষ, নরসিংহ দাস আগরওয়ালা | 

সাধারণ সদস্য সংখ্যা 2 ৮৮৭ জন 


পরিশিষ্ট_-“গ' 


পুস্তক আদান প্রদান--১৩৭৯ 








বিষয়ানুষায়ী 
১৩৭৯ লেনদেন পাঠকক্ষ মোট 
দর্শন (১০০) ১০৭ ৮৬ ১৯৩ 
ধর্ম (২০০) ২১৩ ৪&৭ ৬৭০ 
সমাজবিজ্ঞান €(৩০০) ৫৪ ২৪৭ ৩০১ 
শিক্ষা (৩৭০) ৪২. ৩৪ ৭৬ 
ভাবা (৪০০) ৪৭ ১২০ ১৬৭ 
বিজ্ঞান (৫০০) ১৯ ৪৯ ৬৮ 
ফলিত বিজ্ঞান (৬০০) ৬ ২৬ ৩২ 
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বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 


একাশীতিতম প্রতিষ্ঠাদিবস-উসব 
মঙ্গলবার ৮ই শ্রাবণ ১৩৮০ বঙ্গাব্ধ, ২৩শে জুলাই ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ 


সভাপতির অভিভাষণ 


শ্রীন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


সমগ্র মানবজাতি এখন বিশেষ সঙ্কটের মধ্য দিয়৷ চলিতেছে । ভারতবর্ষ এবং বঙগদেশ__ 
বঙ্গভাষী জনগণের বাপভূমি তারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজা “পশ্চিমবঙ্গ” এবং স্বাধীন রাষ্ট্র 
“বাংল! দেশ»-ও- সেই বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া দিশাহারা, বিভ্রান্ত, জ্ঞানহীন, 
আত্মবিস্থত এবং চরম দুর্দশার কবলে । মনে হয়, এই অবস্থার আঁশু প্রতিকার ন1 হইলে 
আমরা বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইয়। যাইব। এই ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী বিপজ্জালের মধ্যে জড়িত 
হইয়! গিয়াছে-__আমাদের জীবনের প্রত্যেক দিকের মধ্যে নিহিত প্রতিটি সমস্ত! ৷ আধুনিক 
যুগের জগৎ-জোড়। বিপত্তির প্রধান কারণ হইতেছে, মাচুমের সংখ্যার অতিদ্রত ক্রমবর্ধমান 
স্কীতি। মাতা ধরণী আর বেশী দিন মান্ুমের ভার বহন করিতে পারিবেন ন-_বন্ 
চিন্তাশীল ধীরমতি বিচক্ষণ ব্যক্তি আশঙ্কা করিতেছেন, আর ছুই-চারি পুরুষের মধ্যেই 
একট! কিছু অঘটন ঘটিবে। তাহার নানা লক্ষণ চারিদিকে দেখা দিতেছে। জীবনে 
দায়িত্বহীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচার ও অবিচার, এবং অত্যাচার ও অবিচারের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও পালট! অত্যাচার ও অবিচার, সমাজে নিষ্ঠুর অস্তদ্ব শ্ব, এ-সব কারণ-ও 
আছে। এগুলির বিধ্বংসী শক্তিও বাড়িতেছে। জন-সংখ্য।-বৃদ্ধির কারণে খাগ্ভাভাব, 
জীবন-সংগ্রামে অতাবনীয় নিষ্ঠুরতা, আপনাকে বাঁচাইবার আকাক্কায় প্রচণ্ড স্বার্থপরত। 
আহ্বষঙ্গিক নীতিহীনতা, এখন-ই হাতে-হাতে যাহ! পাওয়া! যায় সেইরূপ নুখ-সুবিধ! 
লাতের অন্ক দুরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ-চিস্তার কথ] একেবারে পরিহার করা-ব্যপ্টিগত বা 
ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত বা জাতিগত উভয়-বিধ জীবনেই-_এই-সবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে আর ও 
অনেক কিছু মিলিয় আমাদের জীবনে একটা নৈতিক বিপর্য্যয় আনিয়! দিয়াছে। 
নুসভ্য সমাজের উপযোগী মৃল্য-বোধকে আমাদের মধ্য হইতে দূর করিয়৷ দিয়াছে, 
শৃঙ্খল! ও নিয়মাহৃবত্তিতা অতীতের বস্ত হইয়৷ ঈাড়াইয়াছে_-সমাজের সমস্ত দেহে গলিত 
ক্ষত আশ্রয় করিয়াছে। ইহাই আমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হুইয় দাড়াইয়াছে, 
ইহাই আত্যান্তর কথা, আর সব কিছুই বাহ। 


এই অভাবনীয় অবস্থার কারধ্যকারণাত্নক আলোচন! জাতীয় জীবনে একটি প্রাথমিক 
আবশ্তুক বিষয় হইলে-ও, উপস্থিত ক্ষেত্রে কিন্ত ঠিক প্রাসঙ্গিক হইবে না। যদিও আমাদের 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং পরিষদের সমক্ষে স্থাপিত ও রক্ষিত আমাদের আদশ ও 
কর্মপ্রচেষ্টা, এখনকার তারতীয় এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গ-ভাষী জনগণের জীবন-বৃত্তের 
এবং জীবন-চর্য্যায় সমস্ত অঙ্গের মত, এই নৈতিক বিপর্যযয় কর্তৃক গ্রস্ত হইয়াছে, এবং 
মূল্য-বোধ, শৃঙ্খল। ও নিয়মাম্ববতিতার পুর্ণ অভাব এ ক্ষেত্রেও দেখা দিয়াছে । পরিষদের 
এই আশী বৎসরের জীবনে, সাম্প্রতিক কালের কয়েক বৎসরের ইতিহাস আমাদের পক্ষে 
আদৌ গৌরবের পরিচায়ক নহে। সুখের বিষয়, আমাদের কেহ-কেহ এ বিষয়ে অবহিত 
হইয়।, আমাদের মধ্য হইতে পরিষদের কার্য্য সম্বন্ধে অমনোযোগন স্বার্থসিদ্ধির আগ্রহ; 
ক্ষমতাপ্রিয়ত1, শৃঙ্খপাভঙ্গ এবং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে নীতিহীনত। প্রভৃতি, অধুনাতন 
কালের অভিশাপ-্বরূপ এই-সমস্ত অবগুণ বিদূরিত করিয়] দিয়, আবার যাহাতে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ জাতির সেবায় তাহার পুর্বকার কৃতিত্ব ও সাফল্য এবং মর্যাদা ফিরিয়া 
পায়, এই দুঃখের দিনেও যাহাতে বাঙ্গালীর সাংস্কতিক ও সাহিত্যিক গৌববের কিছুটার 
পুনঃ-প্রতিষ্ঠ। করিতে পার! যায়, সেই জন্ত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইয়াছেন। নান৷ 
বাধা-বিপত্তি সত্তেও, পরিষদের হিতৈষী বন্ধুদের সহায়তায়, পরিষদের কতকগুলি কর্তব্য নিষ্ঠ 
কর্মচারীর সহযোগিত।য়, এবং দেশাত্মবোধের আদর্শে অচ্থপ্রাণিত কতকগুলি ছাত্রের ও 
ছাত্রীর নিঃস্বার্থ এবং অতন্দ্র শ্রমদানের ফলে, পরিষদ তাহার মুমুর্ু অবস্থ! হইতে এখন 
একটু সামলাইয়! উঠিতে পারিতেছে। ইহার ছোট-বড় নানা প্রমাণ আপনাদের সামনে 
আমর! উপস্থাপিত করিতে পারিব, ইহাই পরিষদের বর্তমান পরিচালকদের পক্ষে বিশেষ 
আত্মপ্রসাদের কথা। 

বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ফিশোর ও তরুণদের মধ্যে এবং তাহাদের পরিচালক 
ইদানীস্তন কালের বহু শিক্ষকের মধ্যে, যে মানসিক ও সঙ্গে-সঙ্গে নৈতিক অবনতি স্থায়ী 
আসন করিয়! লইতেছে, তাহ! জাতির পক্ষে ভয়াবহ। অলস এবং শ্রমবিমুখ হইয়া ও 
চিন্তাশীলত1 বর্জন করিয়! সকলেই এখন শিক্ষ৷ সংস্কতি প্রভৃতি বিষয়ে, নুতন-নৃতন বিচার- 
ধারা ও কর্ম-প্রচেষ্টার স্থাপনা করিতে ব্যগ্র। বিশেষ করিয়া গণতান্ত্রিক অধিকারের 
দোহাই দিয়া (যে অধিকার এখন আর নাই ) এই নিত্য-নব-নব মত প্রচারিত হইতেছে ।, 
আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে কাজে আত্মনিয়োজিত হইয়া! যথা-শক্তি এই আশী 
বছর ধরিয়া বঙ্গ-ভাষী জনগণের সেবা করিয়! আসিতেছে, তাহার সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং 
মৌলিক আদর্শগুলির সংরক্ষণে, আমাদের মধ্যে মানসিক ও নৈতিক অবনতি, আলন্ত ও 
শ্রমবিমুখতা, শৃঙ্খল1-তঙ্গের নির্বোধ প্রবৃত্তি ও নৃতনত্বের অন্ধ আবাহন-__এই-সবে মিলিয়া, 
নান। প্রকার অন্তরায় স্যষ্টি করিতেছে। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আশী বছর পূর্বে যখন স্থাপিত হয়, তখন তাহার মুখ) উদ্দেশ্য 
ও কর্মপ্রচেষ্টা এই ভাবে নিদিষ্ট হইয়! ছিল যে, সব দিক্‌ দিয়! বাঙ্গালীর মাতৃভ!ষ| বাঙলার 
আলোচন। ও উন্নতি-বিধান, বাঙগল। সাহিত্যের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন, এবং বাজালীর সংস্কতির 


(২) 


অচ্চশীলন ও পরিপোষণ করাই হইবে পরিষদের কর্তব্য। দেশবাসীর সহায়তায় 
বথ।-জ্ঞান যথা-শক্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই কার্ধয করিয়া আসিয়াছে, এবং এ যাবৎ 
পরিষদ্‌ যেটুকু করিতে পারিয়াছে তাহা নগণ্য নহে। হয়তো তাহ! সর্বতো! তাবে 
গৌরবময় নহে, কিন্ত পরিষদের গবেষণাক্মক, পুস্তক-প্রক|শাক্সক, নির্দেশাত্বক কৃতিত্ব 
আধুনিক ভারত্তীয় ভাষার ক্ষেখ্চে প্রশংসনীয় বলিতে হইবে, এবং বহুশঃ অন্ুকরণীয়ও 
বলিয়! শ্বীকৃত হইয়াছে । অতীতের কথা লইয়৷ কালক্ষেপ করিবার আবশ্টকতা নাই । 
বাঙ্গালা তাষার সেব।, ইহার চর্চা ও উন্নতি-সাধন--এইটিই হইতেছে পরিষদের অন্যতম 
প্রত্যক্ষ ও মুখ্য কর্তব্য বিষয় । নুতন-নুতন সাহিত্য-সর্জনা, সাহিত্যে কারয়ি্রী প্রতিভার 
সন্ধান ও তাহার উন্মেষে সহায়তা দান--পরিষদের আধিক শক্তি সম্বীর্ণ ও সীমায়িত বলিয়।, 
এবং সাহিত্যিক প্রতিভা ম্বত-উৎ্সারিত ঈশ্বরীয় বিভূতি, ইহ1 কেবল মাঙ্ছমের উৎসাহ- 
সাপেক্ষ ও পৃষ্ঠপোযকতা-সঙ্জীত নহে এই কারণেও, প্রত্যক্ষ ভাবে ইহ পরিষদের 
কর্মক্ষেত্রের বাহিরে--যদিও সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে পরিষদের আগ্রহ সদাবিছ্যমান। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে আমার ছাত্র-জীবনের অবসানের সময় হইতেই সংযুক্ত 
থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, এখন হইতে প্রায় পয়নটি বৎসর হইয়! গেল। 
এই সেব-কার্য্ে প্রত্যক্ষভাবে হরপ্রসাদ শান্ী ও রামেন্দ্রম্ুন্দর ত্রিবেদী, এবং পরোক্ষ 
ভাবে রবীন্দ্রনাথ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষীপ্দের ভাবশিষ্য ও 
অনুগামী হইতে পারিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। কলেজে পাঠ করিবার সময়ে ইংরেজী ও 
অন্ত ইউরোপীয় ভাষায় প্রবর্তিত বিজ্ঞান-সম্মত নবীন আলে'চনারীতি অধ্যয়ন করিয়! ও 
তাহার যৌক্তিকতায় মুগ্ধ হইয়া, বাঙ্গালার মনীষীদের আশীবাদ লহয়া, মাতৃভামার 
আলোচনাতেও সেই রীতির প্রয়োগের আকাজ্জা ও প্রচেষ্টাই হইয়াছে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন 
এবং অন্গামী শিষ্যদের দেশনায় নিয়োজিত আমার সুদীর্ঘ শিক্ষক-জীবনের মুখ্য প্রেরণা । 
এই কার্ষ্যে আমি আশাতীত এবং নিজ যোগাতার তুলনায় অধিক উৎসাহ এবং গ্ুযোগ 
সুবিধা পাইয়াছি। কতকগুলি বিষয়ে নৃতন আলোকের সন্ধান পাইয়৷ আমি পুলকিত 
হইয়াছি, মনের গভীরে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছি, এবং ভক্তকবি তুলসীদাসের 
কথায়, অপূর্ব “স্বাস্তঃ সুখ” পাইয়াছি। মাতৃভাষার যৎকিঞ্চিং সেবার অধিকারী হইয়া, 
জীবনের সায়াহ্ু-কালে এই ৮৩ বৎসর বয়সে এখন চারি দিকেই দুঃখ কষ্ট স্থার্থান্বত| . 
নীতিবোধের অভাব আমাকে পীডা দিতেছে, জীবনের সার্থকতা যেন আর খুঁজিয়া 
পাইতেছিন।, এখন প্রাথমিক যুগের শ্রী€্-ভক্তের কথায় বলিতে চাহি-__1)020 01771861৭ 
এ০কড 90] 600007১1001))1109) 11) 0৮০০--এইবার, প্রভু, শান্তিতে তোমার দাসকে 


বিদায় দাও ।১ 
গীতার কথ! আমর! কি ভুলিয়া যাইতেছি 1 শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্”--গুরুজনের 
প্রতি, বিষয়-বস্তর প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে তবে জ্ঞানলাভ হয়, এবং “প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্জেণ 


(৩ 0) 


সেবয়া”__ পূর্বাচার্যদের ও পথিকৃৎদের প্রণাম করিয়া, নানাভাবে দতুিক হইতে প্রশ্ন 
করিয়া, এবং বিদ্যা! অর্জনের জন্ক সেবা বা পরিশ্রম করিয়। তবে জ্ঞান আহরণ করিতে 
হয়। আন্তরিক অদ্ধ। হারাইতেছি, পরিশ্রমে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছি, নানা প্রকারের 
রাজনৈতিক মতবাদের বুলি আওড়াইতে শিখিয়াছি-_ মনে করিতেছি, ভুঁড়ি দিয়া ““ফোকটে 
সব মারিয়। দ্রিব”_-বিবেকানন্দের উপদেশ ভুলিয়া! যাইভেছি- “চালাকি ছারা কোনও 
মহৎ কার্ধয হয় না” কোন্‌ দিক পামলাইব? 

“ও তোর শিরে ৫কল সর্পাঘাত-_তুই ভাগ! বাদ্ধিবি কোথা ?” 

“বৃদ্স্ত বচনং গ্রাহম্‌ আপৎ্কালে হা,পশ্থিতে”__ এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের প্রধান কাধ্য, বঙ্গ-ভাষার সেবা সংরক্ষণ, উন্নয়ন, প্রসারণ,__ ইহা কী 
করিয়। করিতে পার! যায়, সে বিষয়ে দুই-একটি কথা এই আপৎকালে নিবেদন করিব। 

বাঙ্গল৷ ভাষার সেবা কল্পে প্রথম কথ1--সত্যকার শ্রদ্ধাভাব এই তাষার সম্বন্ধে ন৷ 
আপিলে, কাধ্যকর কোনও কিছু কর। সম্ভবপর হইবে ন। উপর-উপর কতকগুলি 91089. 
বা “নার।”” ব1| “দলীয় নাদ” দিয়। কোনও লাভ নাই। “বাঙ্গালা-ভাষা বাঙ্জল। দেশের 
জীবনে সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হউক,»*--কেবল এই চীৎকারেই কি প্রাথিত প্রতিষ্ঠা 
হইতে পারিবে? কি করিয়। ইহাকে সম্ভবপর করা যাইতে পারে, ইহার অন্তরায় 
কোথায়, আমাদের-ই বা শক্তির অভাব কোথায়-_ এ-সব কথা কি ধীর ভাবে বিচার করিব 
না? খালি ইংরেজি ভাষাকে বিতাড়িত করিতে পারিজেই--যেমন কতক শিক্ষক-বৃ্ত 
ব্যক্তিও বলিতেছেন, এবং ছাত্রদের আস্কারা দিতেছেন-_-কি বাঙগলা-ভাষার পক্ষে সবাথ- 
সিদ্ধি হইবে? একটু এ বিষয়ে ভাবিয়া চিত্তিয়! দেখিবেন না কি, যে এই যুগে জাতীয় 
মানসিক জীবনে, মাতৃভাষার এবং মাতৃভাষার সাহিত্যের ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-রচনার 
জন্য) [১115১1০] 9০161109৭ অর্থাৎ «তোতিকী বিদ্যা এবং [07] 8 7] 9519170০৪8৪ অর্থাৎ 
“মানবিকী বিদ্যা”, এই উতয়-বিধ জ্ঞান বা বিগ্ঠার প্রবর্ধনের জনক, ধাহারা এই কাজে 
অবতীর্ণ হইবেন তাহাদের পক্ষে এক সঙ্ে ইংরেজি ও সংস্কত এই উভয় ভাষাতেই প্রাবীণ্য 
অর্জন কতট! অপরিহার্য? ইংরেজ কবি 131৩1%79 [০৬1৪৪ রিচার্ড লভলেস্‌ 
তাহার প্রণয়িনীকে উদ্দেশ করিয়৷ যে ভাবটি প্রকাশ করিয়াছিলেন-_ 


1 90987101806 109৬৪ 61/99১ 06১19 30 111001)9 
[0৬৪৫ [ 006 11070] 11100 -- 


তাহার আশয় লইয়া বিষয়টির অস্তিহিত গুরুত্ব প্রণিধান করিয়1, মাতৃতাধার প্রতি 
সত্যকার শ্রদ্ধা দ্বার! প্রণোদিত হুইয়া, কেবল অজ্ঞান ও অহেতুক ইংরেজি বিদ্বেষ ও 
সংস্কতের প্রতি অবজ্ঞার দ্বারা চালিত না হইয়া, আমরা মনে প্রাণে বলিতে শিখিব, এবং 


তদন্ছুসারে কার্য করিব-_ 
[1 50918101706 10949 (1)8০% 11৮ 1৬ 0৮1)81 39106011) ৭০ 7781০189 
[,০৬০৭.] 20৮ 22781 1812 100 99১281116 2009, 
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“হে মাতা বঙ্গ-তামা, যদি_আমি ইংরেজি আর সংস্কতকে তোমার চেয়ে বেশি ভালে। 
ন| বাসিতাম, তাহ! হইলে তোমাকে এত ভালে বাসিতে পারিতাম ন11”, 


এই কথার অন্তণিহিত তাবটি প্রণিধান করিতে পারিলে আমরা সহজেই বুঝিব, 
আমাদের ভারতীয় ভাষার সংরক্ষণ ও পুষ্টি-সাধনে “অংরেজী হটাও” নীতি এবং “মুত 
ভাষ। সংস্কত বর্জনে কোনও ক্ষতি নাই” এই চিন্তায় কার্য করা, কি তীঘণভাবে হানিকর 
হইবে ॥ 

উপস্থিত ক্ষেত্রে, পরিষদের কর্তব্য বিচার করিতে বসিয়।, আমাদের । উচ্চশিক্ষায় 
সংস্কত ও ইংরেজির অপরিহার্য আবশ্তঠকতার বিচার একটু অপ্রাসজিক হইলেও, এই 
মনোভাব এবং অন্য নান! প্রকারের মনোভাব আসিয়। দেশে যখন শিক্ষাকে কলুষিত 
করিতেছে, পঙ্গু করিয়া দিতেছে, তাহার দিকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করার ওচিত্য আছে 
বলিয়! মনে করি। 

পরিষদের কতকগুলি মহাপ্রাণ হিতৈষীর অনুাহে কিছু মাসিক সাহাধ্য নিয়মিত ভাবে 
পাওয়া যাইবে, স্থায়ী আয় হইবে--“আরতি মলিক বুত্তি”” মাসিক ৫০০ টাকা, এবং 
“রামকমল সিংহ বৃত্তি” মাসিক ১৪০ টাক! এই দুইটি মিলিয়া। পরিষদের স্থাপনার সময়েই 
একটি কার্যভার পরিষদ্‌ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাভাবে সুযোগের অভাবে এই 
স্বদীর্থ আশী বছরেও তাহা পরিষদ হাতে লইতে পারেন নাই। সেটি হইবে বাজলা- 
তাষার একখানি বিরাট, সম্পূর্ণাশ অতিধান-_ প্রাচীন, মধ্যকালীন ও আধুনিক বাঙলার 
সাহিত্যিক লিখিত এবং আঞ্চলিক কথ্য সব প্রকারের রূপের সম্পূর্ণ শব্ঘসংগ্রহ | স্বাধীন 
পুর্ব-বঙ্গে অর্থাৎ “বাংলা-দেশে”ঃ ভারতান্তগগত পশ্চিম-বঙ্গে, বঙজভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশে, 
যত প্রকার তা! প্রচলিত ছিল বা আছে সেগুলির পুরা শব একখানি মহা কোবগ্রন্থস্থ 
ধরিয়! রাখিবার চেষ্টা হইবে। সাহিত্য হইতে এবং মৌখিক ভান! হইতে বাক্য উদ্ধার 
করিয়।, ধারাবাহিক রূপে প্রয়োগও প্রদশিত হইবে । এই বিষয়ে আমরা এখন চিত্ত 
করিতেছি, কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিতেছি। ইহাতে বঙ্গ-ভাঁষী সমগ্র জনগণের সহযোগিত 
আবশ্তক হইবে । যে অর্থ লইয়া আমর! এই বিরাট কার্যে নামিব, তাহা যথেষ্ট 
হইবে না। দেশবাসীর ও রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আথিক সহায়ত1-ও 
এই ব্যাপারে অপেক্ষিত। অন্ততঃ ৪1৫ বৎসরের কাজ, উপযুক্ত সম্পাদক-মগ্ডলীর 
পরিচালনায়, সুযোগ্য ও একনিষ্ঠ বৃত্তিভুক কর্মীদের লইয়! এই কার্য করিতে হইবে। 
আমরা এতদিন পরে, দুরপনেয় বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, বাঙ্গলা-ভাষার নুতন 
বিশ্বকোষ “ভারতকোধ”” গ্রন্থখানির পঞ্চম ও শেষ খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়! একটি 
গুরুভার দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলাম । “তারতকোধ” সংক্রান্ত সমস্ত কাজ পুর! হইতে 
চলিল, এই বার আমর! বাঙ্জলা-তাষার মর্ধ্যাদা রক্ষ। করিবার উপযুক্ত আর একটি কাজে 
হাত দিবার আশ| করিতেছি। 


(৫ ) 


বাঙ্গলা-ভাষার চর্চার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলি শৃঙ্খলার ও নিয়মান্ুবন্তিতার 
বিরোধী শক্তি কাজ করিতেছে, সেগুলি সম্থদ্ধে বাঙ্গলা-ভাষার সেবক প্রত্যেক স্থধীজমের 
অবহ্থিত হওয়া] উচিত । ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, জাতীয় জীবনেও জ্ঞানানুসন্ধিৎসার 
পথে শৃঙ্খল! ও নিয়মাঙ্ছবর্তিতাকে কতকগুলি ্বকপোল-কল্পিত ধারণার বশবতী হয়! 
ত্যাগ কর! ঠিক হইবে না। এই নিয়মাহ্ুবর্তিতার বিরোধী প্রচার ও প্রয়োগের ফলে, 
সাধারণ বঙ্গ-ভাষীর মনে তাহার ভাষ। সন্ধে অনাবসশ্তক ভাবে কতকগুলি সমস্যা দেখ। 
দিতেছে । পরিষদ যদি বঙ্গ-ভাষী জনগণের শ্রেষ্ঠ মনীনার কর্মকেন্দ্র হইবার দাবী করিতে 
পারে, তাহ! হইলে পরিষদের পক্ষ হুইতে এ সম্বন্ধে সমস্ত বাঙ্গালীর পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য 
পথ এবং পালনীয় নিয়ম জানাইয়! দেওয়]| কর্তব্য হইবে। পরিষৎ-প্রদশিত পন্থ। ও 
নিয়মাবলীর আধার হইবে, বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের মৌলিক প্রকৃতি ও" গ্রতিহাসিক 
বিকাশ সম্বদ্ধে বিজ্ঞান-সম্মত বস্তুনিষ্ঠ বিচার ও নি্বর্ষ। এ বিষয়ে লু ধারণা ও অজ্ঞ 
চিন্তার অবকাশ নাই। 


নিয়মান্ববতিতার অভাব বাঙালী চরিত্রের একটি বিশেষ দৌবল্য। মাতৃভাষার 
ব্যবহার সম্বন্ধে আমর! নিরঙ্কুশ । তাহার আর একটি কারণ, ভাষার সব রকমের বৈশিষ্ট্য, 
বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োগ আমরা মানিয়। লইয়াছি। তৎসত্তেও, বিগত উনিশের শতকে 
বাঙ্গলার শ্রে্ঠ লেখকগণ, বাঙ্গল1 সাহিত্যের গৌরব-ম্বর্ূপ যে আদর্শ তাহাদের রচনায় 
দিয়। গিয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়। বাঙ্গলা-ভাষার একটি পরিষ্কার সর্বমান্ঠ রীতি 
ব! পদ্ধতি গড়িয়! উঠিয়াছে। এই আদর্শ বা পদ্ধতি বর্ণ-বিল্ভাসে, ব্যাকরণে, বাক্যরীতিতে 
এবং শব্দ-চয়নে শব্ব-স্থজনে ও শব্দ-প্রয়োগে একটি প্রশস্ত রাজমার্গ প্রস্তত করিয়। দিয়াছে) 
যাহ। অবলম্বন করিয়! বাজল।-ভাষার লিখনে পঠন-পাঠনে এতাবৎ সকলেই একটা দিশা 
পাইয়াছে, সরল সার্থক চিন্তার ও ভাবপ্রকাশের সহজ উপায় পাইয়াছে। এই স্ুবুদ্ধি 
ও সংচিস্তার পরিপোষক বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ চিস্তানেতাদের দান এই বাল! পঠন পাঠন ও 
লিখনের পরিপাটী বা পদ্ধতি আমরা দায়িত্ববোধহীন তাবে ধংস করিয়া, জাতির মনের 
প্রকাশে ও পরিবর্ধনে সদ1-সহায়ক তাহার ভাষার ক্ষেঞ্রে বিচারহীন অরাজকতা আনিতে 
চাছিতেছি-_যাহ। সত্য বা হিতকর বলিয়। প্রমাণিত হয় নাই কেবল রাজনৈতিক অথবা 
সামাঞ্জিক দলের প্রচারিত এমন কতকগুলি মতবাদের মোহে । বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে একটা বিনীত এবং সুদৃঢ় প্রতিবাদ বাঙ্গালী জাতির স্ববুদ্ধি, 
বিচারশীল ও যুক্তিবাদী সঙ্জনগণের সমক্ষে উপস্থিত কর। আবশ্টক। 

বাঙ্গলা ভাষ! ও সাহিত্য সন্ঘদ্ধে এই কয়টি বিষয়ে কয়েকটি কথ! নিবেদন করিতে চাহি £ 

(১) . আধুনিক বাঙ্গল! বানানকে কোনও-কোনও স্থলে পরিবর্তনের চেষ্ট।। 

(২) বাজলায় সাধূ-তাষ! বনাম চলিত-ভাষার বিরোধকে নৃতন ভাবে আনিয়া, 

সাধু-ভাষ! বর্জনের চেষ্টা। 


(৬) 


(৩) বাঙ্গল। ব্যাকরণে সংস্কত ব্যাকরণের স্থান । 

(৪) বাঙগল! শব্দের নিরুক্তি ব! উৎপত্তি বিচার। 

(৫) বাঙ্গল! সাহিত্যের শ্রেষ্ট গ্রন্থ বা গ্রস্থাবলীর মুদ্রণ। 
ডে) আধুনিক বাঙলার অন্ুবাদ-সাহিত্য। 


উপযুক্ত বিষয়গুলি সঙ্থন্ধে একে-একে আমার বিনস্্র নিবেদন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
এই একাশীতি তম প্রতিষ্ঠ।-দিবসে আহ্ষ্ঠঠনিক ভাবে জানাইয়া রাখিতেছি। 
(১) বাঙ্গল৷ বানানের কথ|। 


তুইটি মুখ্য বিষয় প্রথমেই বলিয়া! রাখিতে চাই (১) পৃথিবীতে এমন কোনও 
তাষ! নাই যে ভাষার. লিপি মুখ্যতঃ তাহার উচ্চারণ প্রকাশের জন্যই গঠিত হইয়াছে, 
তাহার সেই ধ্বনি-নির্টেশক লিপির বর্ণ-বিস্তাস ভাষাটির উচ্চারণকে যথাযথ ভাবে 
প্রকাশ করিয় থাকে । উচ্চারণ ও বানানে একট! ত্ল্প-বিস্তর পার্থক্য থাকিয়! যাইবেই। 
কিন্ত সাধারণতঃ ভাষালেখার কাজে তাহ এমন. কছু মারাত্বক ব্যাপার নহে । সেই 
জন্য, একেবারে কথ্য ভাষার উচ্চারণের প্রতিচ্ছায়! হইবে-_ কোনও ভাষার লিপি ও বানান, 
এই ব্ূপ ত্বরাশ! করিয়!, বাঙ্গল। ব। অন্য কোনও ভাষার প্রচলিত বানানকে একেবারে 
অথবা মুখ্যতঃ উলটাইয় দিয়! “ঢালিয়! সাজিবার” চেষ্টার কোনও সার্থকতা নাই। করিতে 
গেলে, নানা অনপেক্ষিত জটিল প্রশ্নের সম্মখীন হুইতে হয়, যে-সব প্রশ্নের সমাধান এখনও 
হয় নাই, হওয়। ছুনব্মহ। (২) উচ্চারণের ও বানানের অসামঞ্জন্ত, পীড়াদায়ক হইলেও 
যাহ! বহু শতকের অভ্যাসে লোকে মানিয়া লইয়াছে, এইরূপ “অবৈগ্ানিক” বানান 
সহিয়! গিয়াছে, অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞন-সম্মত হইলেও লোকে নৃতন বানানে অস্বস্তি বোধ 
করে, প্রচলিত নিয়ম বর্জন করিয়া নূতন কিছু আনিয়া, নূতন জিনিপ লইয়া, লাখ-লাখ, 
এমন কি কোটি-কোটি মাহ্থষের সুবিধা ন। বুঝিয়া, কেবল পরীক্ষা! ব৷ গবেষণা করিবার 
আকাজ্ষার কোনও সার্থকতা নাই। ইংরেজিতে 77181) (ক্লিঘট্‌) এই ম্থপরিচিত 
বানান ছাড়িয়া কেহও 2109 বা 081৮ (নাইট ) এখনও পছন্দ করে নাই, 8৪৪] ছাড়িয়া 
821)588] বানানের প্রচলনের চেষ্টাও পফল হয় নাই। তেমনি বাজলায় “লক্ষ্মী” 
€(-ল-কৃ-ষ-ম্নঈ) বানানের বদলে “লোকৃখি»”” “সহ” (-স-হওয়) বানানের বদলে 
“শোজ ঝো” (কলিকাতার চলিত-তাষার উচ্চারণ ধরিয়া ) অথবা “শইজ,.ঝ” (পুর্ব-বঙগের 
কোনও-কোনও অঞ্চলের উচ্চারণের নকল করিয়! ) লোকে এখন গ্রহণযোগ্য মনে করে 
না। তদ্রুপ সাধু-ভাষার “কলিকাত1”-ই সমধিক কার্য্যকর, কলিকাতার প্রারুত 
উচ্চারণ ধরিয়া ““কোল্কাতা”? বা “কোল্‌কেতা”” বানান বহু খাস কলিকাতা-বাসীর পক্ষে 
পীড়াদায়ক, এবং ““কোল্কেতা” লিখিলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, বঙগভাষার ক্ষেত্রের মধ্যে 
তুই-তিহাই (তিন তাগের ছুই ভাগ) অর্চলে প্রচলিত “কইল্কাত1” ( বা “কলকাতা” )-ই 


বা চলিবেনা কেন? 


(৭) 


এই ব্যাপারে আমি, বিশেষ বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে, জানাইয়াছিলাম-_ বাঞ্ছলার খাটি 
বাজল! শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ, বাল! কৃৎ-তদ্ধিতের সুপ.তিউস্ত পদের উচ্চারণের 
ইতিহাস একটু বিচার করিয়া! দেখিতে আজ্ঞা হয়, কেন এই প্রচলিত বানান দঢতাবে 
স্থাপিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার যৌক্তিকত। কি-_বাঙগল! ধ্বনিতত্তের ও রূপতত্বের 
বিচারে এই বানানের সার্থকত। প্রতিপাদিত হয় কিনা, তাহ। দেখা আবশ্টুক । 


একখানি বহুল প্রচারিত বাঙ্গল। দৈনিকে, বাঙ্গল! বর্ণমালায় সংযুক্ত বর্পের অবস্থান 
হানিকর, প্রধানতঃ এই বিচারে, সংযুক্তবর্ণ বজণন করিয়া যে অভিনব বানানের প্রচার করা 
হইতেছে--তৎসম্বন্ধে ভাষার ইতিহাস বিচার করিয়া, বিশ্বের আর পাঁচটা সুপ্রতিষ্ঠিত 
তাধার নজীর বিচার করিয়। আমার বক্তব্য আমি সব দিক হইতেই জানাইয়াছিলাম। 
তাহাতে কোনও রূপ অসম্মান, উম্মাবা শ্লেষ প্রকাশ করি নাই। পুরা ব্যাপারটির 
আলোচন। পরে ইংরেজিতেও [70310102108] 9০9০1965 ০8 এ৪%7)-এর আন্তর্জাতিক 
বিচারের অন্যতম প্রকাশ-ক্ষেত্র পত্রিকাতে-ও প্রকাশিত করি। আমার বক্তব্যগুলি যে 
ভ্রান্ত, ইহা! প্রদরশিত হইলে, অকুষ্ঠিত চিত্তে তাহা! আমি বজন করিব। আমার 071812 
8170. [0959101)10)9116 01 01)0 13916%]1 1,1)0558.29 গ্রন্থে ১৯২৬ সালে এই-সব কথার 
পুর্ণ বিবেচনা! আছে, এবং তাহ! দেশের ও বিদেশের ভাবাতাত্তিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত 
হইয়াছে। সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার বাঙ্গল৷ লিপির একটি প্রাথমিক কথা--ইহাতে তাহার 
নাড়ীর খবর নিহিত। বাঙ্গলার কতকগুলি নিজন্ব উচ্চারণ-বেশিষ্ট্য আছে-_যথা, আছ্য 
অক্ষরের উপরে বলাঘাতঃ দ্বিমাত্রিকতা, অপিনিহিতি, অভিশ্রতি। শবের অস্তে ছুইটি 
ব্যঞ্জন-ধবনি বাঙ্গল। উচ্চারণের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; বাঙ্গল। উচ্চারণ অনুসারে সব সময়েই 
বিদেশী শব্দের ৪511919 বা অক্ষরে পর-পর অবন্থিত অস্তিম দুইটি ব্যঞ্জনধবনির মধ্যে 
বিপ্রকর্ষ বা ন্বরতক্তি আসিবেই, অথবা বিকল্পে শব্দের অস্তে এই দুই ব্যঞ্জন-ধবনির আশ্রয়- 
স্থল ব্ূপ একটি শ্বরধবনির আগম হইবে-এই-সব কথা, বাঙ্গল৷ ভাষার প্রকৃতির পক্ষে 
মৌলিক, আধার-ভূত কথা। কোন্‌ বাঙ্গালী “লরড” €- ল-র-ড) এই বানান দেখিয়া, 
শব্দটিকে “ল-রডত বূপে ন1 পড়িয়া, হহাকে “লর্ড?” (বা “লর্ড») ব্ধপে পড়িবে? 
«পয়েনট, জয়েন” - ইরেজির 2০1726, 1০11৮ শব্দ-দ্বয়ের বালা প্রতিবর্ণা-করণের নুতন 
প্রস্তাবিত রূপ দেখিয়া, একাধিক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে ““পয়ে-নট্‌, জয়ে-নট ৮, দ্ধপে পাঠ 
করিতে শুনিয়াছি। অথচ এই নবীন বানানেঃ কেবল নুতনত্বের মোহ ছাড়া আরকি 
আছে? কেবল সংযুক্ত-বর্ণ-বিদ্বেষ ছাড়। আর কিসের সিদ্ধি এইক্ধপ বানানে? শব্দগুলি 
সংযুক্ত বর্ণ বাদ দিয়! লিখিলে, লিখিতে আরও দীর্ঘতর হইতে বাধ্য এবং সব ক্ষেত্রে 
তে! আমর। সংযুক্তবর্ণ একেবারে বাদ দিতেও পারিতেছি ন। ইহাতে লাভকি? 
কেবল “মোছ কামাইয়। মড়া হাল্‌্ক।-করণ” হইল নাকি? ভাবার বোধগম্যতার কথ! 
ধরিলেও, ইহ! কতট। অন্থচিত ও অনাবশ্টক হুইল, তাহার বিচার করিব না? বাঙগল। 


(৮ ) 


“তারক, পলক, গায়ক, রজক, মশক, বালক”, প্রভৃতির সঙ্গে “আরক১-ও পাই, উচ্চারণে 
আ-রকৃ (যথ1-__“যোয়ানের আরক”?), কিন্ত খামখা “আরক” শব্দের প্রচলিত উচ্চারণকে 
অবর- দখলে আনিয়!, )৪,7) 06 1০ ( বা 99821) ১ 410) এই বিদেশী নামটিকে 
বাঙ্গলায় “যোয়ান অফ আরক” ( সংযুক্ত বর্ণ “ক”? অথব! হসম্তযুত্ত বানান “'র্‌ কৃ” বজন 
করিয়! ) লিখিলে' কি বাঙ্গালী পাঠককে খামখ বিভ্রান্ত কর! হইবে ন।। 


এইরূপ বহু বহু উদাহরণ আছে। আমর কোথায় ভাষার ইতিহাস-সল্মত ও প্রকৃতি 
সম্মত নিয়ম পালন করিয়! ভাষার মর্যযাদ। রক্ষা! করিব--না, তাঁহার পরিবর্তে একি 
করিতেছি? এইসব পরিবর্তনের সমর্থনে তাহার! যুক্তি দিন, এ বিষয়ে ভাবার ও জাতির 
মানসিক কল্যাণের জন্ঠ বিচার হউক । 

এ সম্বদ্ধে অধিক আর কি বলিব? যাহা বলিবার, ইতিপূর্বে পুর্ণভাবে তাহা! বল! 
হইয়াছে । “অত্র বজভাষি-মনীষিণঃ প্রমাণম্”__-এখানে বঙগ-ভাষী মনীষী ব্যক্তিগণই বিচার 
করিয়া মত দিন। 

(২) বাঙ্গলার সাধু-ভাষা। 

প্রত্যেক সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষা, যাহার পুরাতন সাহিত্য ও ইতিহাস আছে, বিভিগ্ন 
প্রকারের রচন।-শৈলীর মাধ্যমে স্ব-প্রকাশ। আধুনিক ভারতীয় সমস্ত তাষাতেই একাধিক 
শৈলী দেখি। পুরাতন চালের ভাষা, সবত্রই পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র অথবা 
প্রধানতঃ সাহিত্যে নিবদ্ধ। এই-নূপ ভাষ! সর্বত্রই জোরের সঙ্গে চলিতেছে, ইহার সঙ্গে- 
সঙ্গে, এক বা একাধিক কথ্য বা মৌখিক ভাষা অথবা] বোলীর (বে! বুলীর) আধারে গঠিত 
চল্তি ব। চলিত ভাবা, বা লঘু পেলীর তাষাও পাওয়া যায়। সাধারণতঃ দুইয়ের মধ্যে 
বিরোধ নাই। উচ্চারণ সম্বন্ধে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিবার স্বিধ! ব৷ তাগিদ বা গরজ নাই। 
কিন্ত ব্যাকরণের বূপতত্ত্বে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। এক সাধারণ আধুনিক বানবীন যুগের 
সাহিতাক আরবী আছে, যে আরবী প্রাচীন কোরান ও উচ্চকোটির সাহিত্যের ভাষ। 
খেঁষিয়৷ চলে, একটু লেখাপড়। জান। মাহুষ ন। হইলে যাহার পুর্ণ রস সাধারণ আরবী-ভাষী 
গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই ভাব! সংবাদ-পত্রে, পত্রিকায়, সাধারণ-পাঠ্য উপন্াঁসে 
ও কবিতায়, এবং দার্শনিক ও ৈজ্ঞানিক নিবন্ধে ব্যবহৃত হয়,_-পশ্চিম আফ্রিকার মোরোকে। 
হইতে পশ্চিম এশিয়ার ইরাক, এবং আরব-দেশ পর্য্যস্ত সর্বত্র। কিন্ত তাহা ছাড়, মগরেব 
ব। মোরোকে।, অল্-জাইর বা অল্ঞিয়স, তুনিসঃ লিবিয়া, মিসর, সিরিয়।, সুদান, 
ইআ্াএল, লেবানন্, নজদ্‌, য়েমন্‌, অদন্‌ (এডেন্), হরাক্‌ প্রভৃতির কথ্য তাব1ও আছে, 
সেগুলির অল্নস্বল্প সাহিত্যিক প্রয়োগও হুইয়1! থাকে। কিন্ত এই সাহিত্যিক নব্য আরবীকে 
আশ্রয় করিয়। এখনও আরব-জাতির ভ।বাগত এঁক্য বজ্জায় আছে। ইংরেজীর বিভিন্ন 
প্রকারের কথ্য ভাবার অস্ত নাই, সেগুলির ব্যাকরণ আছে, সাহিত্যও আছে। দক্ষিণ- 
ইংলাগ্ডের ভদ্র শিক্ষিত সমাজের ভাষাই হইতেছে সর্বজন-স্বীকৃত 58750970 17081181)) 
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কিন্ত স্কচ. বা স্কট্‌স্‌ ইংরেজি, আইরিশ ইংরেজি, অস্ট্রেলীয় ইংরেছি, আমেরিকার নান 
প্রকারের ইংরেছ্িও আছে। - 96879870 ইংরেজির সাহিত্যিক রূপে, আমর নঞর্থক 
7)০৮ শব পুর। রূপে পাই, কিন্তু ইহার চলিত সংক্ষেপিত ব্নপ 772৮, কথ্য ভাষায় 
70% কে প্রায় অপ্রচলিত করিয়। দিয়াছে। মুখের কথায় ভাষায় ইংরেজি সাহিত্যিক বইয়ে 
০20০১ ৫07806১ 1১959 20 প্রভৃতি স্থলে 98176, 001, 17959186 যথেই্ পরিমাণে 
পাই বটে, কিন্ত ইংরেজির সে-কেলে “সাধু” রূপ ০81925065৫0 10015 10955 000 
প্রভৃতিকেঃ “চলিত” ব্ধূপ ০৪7১৮, 001)১6১ 1)8,৬91১৮ একেবারে বিতাড়িত করিয়া দিয়া, 
প্রগতিশীল ইংরেজ-জাতির ভাষার ক্ষেত্রে ইহার “সাধু” ব্ধপ একেবারে ধুরীভূত করিয়। 
দিবার ব্যাপক চেষ্ট। হয় নাই। তেমনি ইংরেজি 17919 15১ 16 1789) ] 8179 109 1৪) 
সাধু-ভাষার পূর্ণ রূপ, চলিতেছে; চলিত-ভাষার 1797:9+8৪, 101৪১ [১179 11,5--এখানে 
ইংরেজি-তাষার একমাত্র রূপ বলিয়া এগুলির পক্ষে জোর ওকালতি আরম্ভ হয় নাই। 
আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের তাষায় কতকগুলি অধুনা-অপ্রচলিত ক্রিয়া-রূপ দূর করিয়া 
দিয়।, মৌখিক ব| “চলিত” ভাষাকেই একা ধিপত্য দিবার স্কেষ্টাও দেখিনা_যেমন ফরাসীর 
সামান্য অতীত 19 0৪ - “আমি হইলাম বা ছিলাম” সাহিত্যের ভাষায় পাই, কিন্ত 
পারিসের “চলিত”-ভাষায় ইহ লুণ্ত-_- ইহার স্থলে পাই 351 ৪%০7 তদ্রুপ 09 £৪ 
আমি করিলাম”) তৎস্থলে 1291 ৮৮১19 018--"আমি বলিলাম”__-তৎস্থলে 181 01. 
পারিসের ভাষায় অপ্রযুক্ত 16 9৪, 3৩ 61৪১ 39 ৫1৭ কিন্ত দক্ষিণ ফ্রা্জে প্রভা সাল- 
ভাষীদের দ্বারা লিখিত ও কথিত ফরাসীতে এখনও চলে-_-যেমন বাঙগল৷ সাধু-ভাষার 
রূপ “জানিয়া, বুঝিয়।, করিয়া” প্রভৃতি বরিশাল জেলার কোনও-কোনও স্থানে পুর্ণ 
প্রাচীন ন্ধূপে কথ্য ভাষায় এখনও বিছ্যমান--যদিও অন্তত্র (কলিকাতার চলিত-ভাবায়) 
“জেনে, বুঝে, ক?রে”, (ঢাকার ভাষায়) “জাইন্য। বা জীনা, বুইঝা, কইরা বা ক'র্যে” 
প্রভৃতি। 


বাঙ্গল সাধু-ভাষা ধারে গড়িয়। উঠ্িয়াছে, ইহা! এখনকার “্পশ্চিম-বজ” ও “বাংলা -দেশ” 
নিবাসী দশ কোটির উপর সমগ্র বঙ্গ-তাষী জনগণের মাতৃভাষা, বিভিন্ন কথ্য ভাষা, 
বেশ জোরের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলেও, সেগুলিকে এক সাধরণ ভাবার গণ্ভীর মধ্যে 
সাধু-ভাষার-মত্রে গাথিয়! রাখিয়াছে। এই যোগন্ুত্রকে ছিন্ন করিয়! দিলে, ভাষার রাজ্যে 
্রক্য-বোধ নই হইয়া! যাইবে। বহু পুর্বে এই ভাবে ঢাকার বাজল1 ও কলিকাতার 
বাজলাকে পৃথক করিয়! বাঙলা-ভাষী জাতির মৌলিক এ্রক্য ধ্বংস করিয়। দিবার চেষ্ট! 
হইয়াছিল--লর্ড কার্জনের আয়োজিত চ৪:6161070 01 3910£9] বা বজ-তঙ্গের দ্বারায়। 


বিগত উনবিংশ শতকের প্রথম হইতেই স্জ্যমান সাধূ-ভাষা! তাহার আধুনিক ব্ধপ 
গ্রহণ করিল । রামমোহূন রায়, তবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, 
ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসপ্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, অস্বিনীকুমার দত্ত, কবি নবীনচদ্র সেন, 
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মীর মশার্রফ হোসেন, বিপিনচন্দ্র পাল - ইহারাই ছিলেন এই সাধু-ভাষার শর্ট! ও প্রতি- 
ঠাতা, এবং ইহার মধ্যে এক অপুর্ব শক্তির আবাহুন ইহারাই করিলেন। কিন্ত মৌখিক ব 
চলত ভাষার, বিশেষতঃ রাজধানী কলিকাতার শিক্ষিত জনের ভাষার প্রাত অবহেলা 
কেহই করেন নাই । পগ্য-সাহিত্যে বিশেষ করিয়! ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লাম কর! যায়। লঘু, 
সাময়িক এবং অল্প-শিক্ষিত জনের মধ্যে প্রচলিত লোকরঞ্জক কাহিনী-সাহিত্য ও নাটকে এই 
চলিত-ভাষার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য । বিগত শতকের ছয়ের দশকে, শুদ্ধ সাধু-ভাষায় ম্হাভাঁর- 
তের অন্থবাদক কালীপ্রসম্ন সিংহ, কলকাতার বিশুদ্ধ অবিমিএ চলিত-ভাষায় বাঙগল। 
সাহিত্যের একখানি ০1%5810 ব1 শেষ গ্রন্থ লিখিলেন-_-“হুতোম পেঁচার নকৃশ1।” সাধু- 
তাষ। ও চলিত-ভাষার মধ্যে ভাষার মিলন বা এঁক্য স্থাপিত করিতে মৃতুাঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ও স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দান অপরিসীম । স্বামী বিবেকানন্দ-ও 
চলিত-ভাষার অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ লেখক । রবীন্দ্রনাথ ভাষা বিষয়ে ছিলেন সব্যসাচী । পরিণত 
বয়সে লেখ! তাহার “'জীবন-স্মৃতি” বিশুদ্ধ সাধু-ভাঁষায়, কিন্তু তাহার যৌবনের রচনা 'মুরোপ- 
প্রবাসীর পত্র+ চলিত-ভাবায়; এবং সার! জীবন ধরিয়। গছ্যে ও পছ্যে তিনি উভয়বিধ বাঙগলায় 
লিখিয়! গিয়াছেন। বাঙ্গলার বিখ্যাত লেখক ও সমালোচক প্রমথ চৌধুরী, গুরু-গভীর 
বিষয়েও কলিকাতার চলিত-ভাষ! ব্যবহারের একজন প্রমুখ সং্থাপক হইলেও, সাধু-ভাঁষাকে 


উপেক্ষা করেন নাই, উচ্চ-কোটির ভাব-গম্ভীর রচনায় তাহার ব্যবহার সমর্থন করিয়! 
গিয়াছেন। 


এই ছুই প্রকারের বাঙ্জল। পরম্পর-বিরোধী ইহ! মনে করিয়!, কতকগুলি বঙ্গ-ভাযাহ্থরাগী, 
আমার মতে, আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভাষ! বাঙলার ক্ষতি করিবার কাজে 
নামিয়াছেন। এই দই প্রকারের বাজলাকে কি একেবারে পুথকৃ করা যায়? সাধু-ভাষার 
রূপবাদ দিয়া কি বাঙ্গলা লিখিত ও মৌখিক উভয়-বিধ সাহিত্য রচনা! সম্ভবপর? 
সাধু-ভাষা র বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ কেন? বিদ্যাসাগর ও বাক্ষমের রচন! হইতে সাধু-ভাষায় 
ব্যাকরণ-সন্মত বূপগুলিকে বর্জন করিয়া, সেগুলির স্থলে অন্ত ব্ূপ বসাইয়! দিয়!, বাজল।- 
তাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনীষাকে এইভাবে অপমান করিবার অধিকার কোথ! হইতে 
আসিল ? সাধু-ভাবার ব্বপ বিতাড়িত করিলে, রবীক্জ নাথের এই পংক্তিগুলির সৌন্দর্য কোথায় 
থাকিবে? 
“ভর! নদী ক্ষুর-ধার! খর-পরশ1-_ 
কাটিতে কাটিতে ধান এল+ বরষ1।” 
প্ভুমের দেশে ভাঁজিজ ঘুম, উঠিল কলম্বর। 
গাছের শাখে জাগিল পাখী, কুহ্ছমে মধুকর |” 
“সগর্বে জিজ্ঞাস! করে, “কি লয়ে” বিচার ?, 
শুনিলে বলিতে পারি কথ! দুই-চার, 
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট-পালট ।” 
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“বলে! কোন্‌ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী ।” 

“অসীম রোদন জগৎ ল্লীবিয়া ছুলিছে যেন 1” 

“তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ, কখনো! রবি।” 

“হ।সিতেছ তুমি তুলিয়। নয়ন, কথ| না ব'লে।” 

"কহিবে না কথা, দেখিতে পাবো না নীরব হাসি ।” 

“নিগ্র। টুটিয়! সহসা চকিতে চমকিয়। বজিলাম।” 

“শিহরি” শিহরি' সর্ব শরীর কাপিয়া উঠিল ত্রাসে ।” 

“পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিস করিয়। দৌহে।' 

“আমি কহিলাম-_'সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু? 1৮ 

“অপর্ধপ তানে ব্যথ! দ্দিয়। প্রাণে বাজিতে লাগিল বাশি.। 

বিজন বিপুল ভবনে রমণী হামিতে লাগিল হাসি।” 

“অনায়াসে যে পেরেছে ছলন। সহিতে ।” 

সাধু-তাষ! হইতেছে প্রশস্ত রাজমার্গ। ইহার বাক্যরীতি সরল, যুক্তিযুক্ত, বাজালীর 
চিন্তাধারার অন্করূপ। ইহাতে কিছু লিখিলে,: একটি পরিচ্ছন্ন মনন ও বিচারশীলতার সহায় 
সহজেই পাওয়াযায়। সাধু-ভাষা! এবং কলিকাতার চলিত-ভাষ। ও বিভিগ্ন অঞ্চলের কথ্য-তাষার 
পরস্পরের সম্পর্ক হইতেছে; বাঙলা লোকোক্তি-মত, “চাটাই*বোন।” সম্পর্ক । সাধু-তাঁষ। 
ও সার। বঙ্গদেশের নান| চলিত-ভাষ1--বিশেষ করিয়। কলিকাত। অঞ্চলের চলিত-ভাষা, 
এই দুইয়ের টান! ও পড়িয়ান মিলিয়া বাঙলার তাষার অপুর্ব ধুপ-ছায়! ব] ময়ুর-কণ্ঠী রঙ্গের 
ক্ষৌম বস্ত্র প্রস্তত হইয়াছে-_-যে বস্ত্রাত পরিধেয় ও উত্তরীয় দ্বার অভিনব শুচি-স্সিগ্ধ 
রুচির জ্যোতিতে বিশ্ব-সরম্বতী মহীয়সী হইয়াছেন। একদিকে বিগ্ভাসাগরের “সীতার 
বনবাস”-এর গছ, বঙ্কিমের “কপাল-কুগ্ডল।”-র গঞ্ঠ, রবীন্দ্রনাথের “চিত্র” ব1 “উর্বশী” কবিতা, 
বঙীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে প্রদত্ত, রামেন্ত্রস্ন্দরের কৃতি, অপন্ধপ সৌন্দর্য্য 
সুদীপ্ত রবীন্র-প্রশস্তি, বক্ষিমের “ইন্দির]” ও “কমলাকাস্তের দপ্তর”-এর প্রাঞ্জল-ভাষ! ) 
অন্তদিকে বিবেকানন্দের “পরিব্রাজক”-এরঃ অবনীন্দ্রনাথের “রাজ-কাহিনী*-র, দক্ষিণা রঞ্জন 
মিত্র মজুমদারের “ঠাকুরমার ঝুলি”-র, উমাপ্রসাদের ছিমালয়-বর্ণনার অনবগ্থ কবিতাধর্মী 
ভাষ1) সাধু ও চলিত-ভাষ! নির্বিশেষে বাঙ্গল। সাহিত্যের, এমন কি বিশ্ব-সাহিত্যের 
গৌরব-স্বর্ূপ বহু বু রচনা আছে$- এগুলির কোন্টিকে ত্যাগ করিব? কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্াালয়ে বহ-বর্ষ-ব্যাপী ম্যাটি কুলেশন ও ক্কুল-ফাইনা'ল, ইণ্টারমিডিয়েট ও বী এ. পরীক্ষায় 
বাঙ্গলা-ভাষার প্রধান পরীক্ষকের কাজ করিবার সময়ে, বাঙলালাদেশের গৌড় ও রাঢ়, বরেন্দ্র 
ও কামন্ধপ, বঙ্গ ও শ্র্নহট্ট, ভাগীরথীর ছই তীরের দেশ, সমতট ব1 ব-দ্বীপ, কুমিল্ল। 
( পণ্টিকের! ) ও চট্টল, ওদিক স্মহ্ধ বা মেদিনীপুর, এবং বাঙ্গালার প্রত্যন্ত প্রদেশ-_ সারা 
বাজালার সমস্ত জেলার ছাত্রদের হাজার হাজার উত্তর-পত্রের খুঁটিনাটি বিচার করিয়া 


' দেখিয়াছি যে, সাধু-ভাষাতে সহজ, সাবলীলভাবে, বিন! আয়াসে সকলেই যেন লিখিতেছে-_ 
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এবং যেখানেই আধুনিক হইয়া কলিক্কাতার চলিত-ভাষায় উত্তর-রচন৷ করিবার চেষ্ট। 
করিতেছে, সেখানেই বিপদে পড়িতেছে,_ এমনকি কলিকাতা ও ভাগীরথী-ন্দীর তীরের 
দেশের ছেলেমেয়েরাও। একটা জিনিস দেখিয়া কৌতুক লাগে- অবশ্ত তাহার কারণও 
মনে হয় খুঁঞ্ধিয়া পাইতেছি, বাহার! এখন বিশেষ-ভাবে কলিকাতার চলিত-ভাষায় আকৃষ্ট 
হইয়াছেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে সাধু-ভাষাকে বর্জন করিতে চাহিতেছেন, তাহাদের অধিকাংশই 
পূর্ব-বঙ্গের মানহ্ষ। কলিকাতার ভাষায় লিখিয়। তাহার! আনন্দ পান, এবং তাহারা বোধ 
হয় চাহেন, ভাষা-বিষয়ে সর্বত্র বাঙ্গালাদেশ একটি 11017011670 9629 (“এক শৈল বা 
এক-পাথরিয়! প্রদেশ”) হইয়া! যাউক্‌--একটিমাত্র কথ্য ও তাহার আধারে স্থাপিত লিখিত 
ভাষাই সর্বজন-গৃহীত হউক | ইহাই যেন তাহাদের কাম্য। কিন্তু যেখানে ২ বাত ভাগ 
বঙ্গ-ভাষী সহজ-তাবে ঘরে কলিকাতার বাঙ্গল৷ বলে না, অন্তান্ত উপভাষা বলে যেগুলির 
মধ্যে কতকগুলি আবার উচ্চারণে, ব্যাকরণে, বাকৃতঙগীতে. কণ্ের স্বরে কলিকাতার ভাষা! 
হইতে নান] ভাবে ম্বতস্ত্রঃ তাহাদের পক্ষে এই-ভাবে অন্য একটি কথ্য ভাষাকে একেবারে 
নিজের করিয়| লওয়! যে সম্ভবপর নহে, ইহা তাহার! বুঝেন না। পুর্ব বঙ্গে যাহাদের জন্ম 
বাল্যশিক্ষ! ও আংশিক ভাবে জীবনের কর্মক্ষেত্র, তাহাদের মধ্যে কেহ-কেহ চলিত - 
তাষার বাঙ্গল। বলেন লেখেন । কিন্ত সব সময়ে এই চলিত-ভাষায় তাহাদের প্রবেশ, পুর্ণ ব্ধপে 
হইয়। উঠে না; ইহা বলিলে ও লিখিলে-ও, উচ্চারণে, কথা বলার ঢঙ্গে, ধাতু-রূপ এবং 
অব্যয় শব্দাদির প্রয়োগে, বাক্য-রীতিতে, শব্দাবলীতে, কলিকাতার ভাষায় তজ্ঞাত এমন 
সমস্ত প্রয়োগ করিয়৷ থাকেন, যাহা কলিকাতার মাস্ষের কানে বাজে, পীড়। দেয়, কাচৎ 
হাস্তের উদ্রেক-ও করে। পরলোকগত সজনীকান্ত দাস কাহার “শনিবারের চিঠি”তৈ 
আধুনিক বাঙ্গালী লেখকদের অনেকের রাট এবং নীতির কঠোর সমালোচনায় কখনও- 
কখনও এইব্প ভ্রান্ত প্রয়োগ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। কেন এই বিড়ম্বনা! সহ! ? অথচ নকলের 
সম্পত্তি সর্বজন-বোধ্য সাধু-ভাষ! ব্যবহারে, কোনও ঝঞ্চাট হয় না। কলিকাতার 
ভাষায় “পুজ1, তৃলা, মুল।, বুড়া, খুড়া” প্রভৃতি সাধু-তাষার শব্দে-যে সব-শক 
চলিত-ভাষার এলাকার বাহিরে সার! বাঙ্গালা-দেশে গচলিত --সেগুলির রূপ হয় 
পৃঙ্জো, তৃলো, মূলো॥ বুড়ো, খুড়ো। ইংরেজী ভাষাতে পুংলিজে 176-)15-01107 হইল, 
তে! স্ত্রীলিঙগে ৪1,9 5193 ৪1017) হইবে না কেন”-_-এই নীতিতে, “পোকা” অর্থে 
কলিকাতার চলিত-ভাষার রূপ" পুকো।” হইবে নিশ্চয়, এই বিচারের জনৈক লেখক “পোকা” 
স্থলে “পুকো” লিখিলেন। কৈফিয়ৎ চাওয়ায় জান] গেল, ত্বাহার নিজের গৃহের ভাষায় 
তিনি *পুক1” বলেন, পপুক।” সাধুভাষার শব্দ স্থির করিয়া, তাহার বিকারে “পুকে।” 
কলিকাতার বাঙলার শব্দ বলিয়। অন্থমান করিয়! লইলেন। কলিকাতার চলিত 
ভাষায়, বাঙগলার ““্বরসঙ্গতি”র নিয়ম অহ্থসারে, “পুজা, তূল। খুড়া” প্রভৃতি “পুজো, 
তূলো, খুড়ে।” হইয়া যায় । কিন্ত “পোকা, বোকা, খোকা, ঘোড়া, বোড়া-দাপ” প্রভৃতি 
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“পুকো) বুকো, খুকো1, ঘুড়ো। বুড়ো” হয় ন। | সহজাত অধিকারে এই রূপগুলি না আসিলে, 
অভিনিবেশের সঙ্গে শিক্ষ করিয়াও সেগুলিকে পূর্ণরূপে আয়ত্ব করা যায়। কিন্তু আমর। 
তো! আর শ্রম করিতে চাছি না, পরিশ্রম না করিয়াই সবকিছু অর্জন করিবার অভ্যাস, 
ভীবনের আর সব ব্যাপারে যেমন, শিক্ষার ব্যাপারেও আমর! আমাদের ম্জজাগত করিয়া 
লইয়াছি। এ বিষয়ে আর বেশী কথা বাড়াইবার আবশ্তকতা নাই। আমার বিনীত 
নিবেদন, সাধু-তাষ। ও চলতি-ভাষ| উভয় মিলিয়া একই তাষা। এই ছুইটির মধ্যে একটা 
গতীর ব৷ ছুরপনেয় পার্থক্যের কল্পন! করিলে, বাঙ্গল! ভাষার ও সাহিত্যের চর্1 এবং 
উন্নতি-সাধন যখন আমাদের সকলেরই আকাজিক্ষিত, তখন বাঙগলা-ভাষার শিক্ষার ও পঠন 
পাঠনের ক্ষেত্রে অতি-আবশ্টক এই সহব্দ পরিপাটী বা নিয়ম পালনে বাধা আসিয়! যায়। 
সহজকে জটিল বলিয়।, ছাত্রদের বিভ্রান্ত করিয়! দেওয়৷ কি উচিত হইবে? এ কথা কেহ ন৷ 
মনে করেন, যে আমি চলিত ভাষায় লেখার বিপক্ষে । আবশ্তক হইলে, নিজে আমি 
চলিত-ভাবায় প্রচুর পরিমাণে লিখিয়া থাকি, আবার সাধুভাবাতেও লিখি । বঝাজলা-ভাষার 
এই জুড়ি হাকাইবার শক্তি সকলেরই থাক উচিত বলিয়! মনে ফরি। 

(৩) বাজল! ব্যাকরণ ও সংস্কত ব্যাকরণ। 

আমার কাছে বাঙ্গলা-ভাষার বহু শিক্ষক বিভ্রান্তিতে পদ্চিয়।, প্রায়ই বাললা-ভাবার 
পণ্তিতগণের অনুমোদিত প্রচলিত ব্যাকরণে সংস্কত ব্যাকরণের রীতি-সঙ্গত “শুদ্ধ” প্রয়োগ 
কেন বাঙ্গল৷ ভাষায় মান। হয় না, সে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া পাঠান । বাঙ্গলার সান্ধ ও সংস্কতের 
সন্ধি_দছুইটি কি পৃথক বস্ত? এছুইটির স্ব-স্ব প্রকৃতিকি? বাঙ্গলা শব্দরূপে বিভক্তি 
কয়টি, এবং প্রথম। দ্বিতীয় তৃতীয়। প্রভৃতি বিভক্তি-কল্পন! বাঙ্গলার পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য কিন! ? 
বাঙ্গল। ক্রিয়ার 69758 বা কালরূপের শ্রেণী-বিভাগ ও নামকরণ, বাগলায় বিশেষণের তার- 
তম্য, বাঙ্গলায় লিজতভেদ; বাঙলার নিজম্ব কতকগুলি জিনিস, সংদ্কত ব্যাকরণে যেগুলির 
নামগন্ধও নাই__-যেমন অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, প্রৃতিধবনি শব্দ, সহায়ক- 
ক্রিয্া, ইত্যাদি ইত্যাদি । এগুলি ভাল করিয়। বুঝিবার ও শিখাইবার কথা কেহও চিন্তা! 
করিয়া দেখে ন1--ফলে জিজ্ঞান্থ শিক্ষক বিপদে পড়েন, ছাত্রদেরও বিপদে ফেলেন । আমার 
ষাট বৎসরের. চিস্ত। ও বিচারের ফল, আমি যথা-জ্ঞান আমার লিখিত পুস্তকে পরিবেশন করিয়। 
আপিয়াঁছি ;ঃ এবং বাঙ্গলা-ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি যে একেবারে সংস্কতের প্রকৃতি নহে, তাহ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্্রন্থন্দর ত্রিবেদী এবং রবীক্রনাথ ঠাকুর যে শুযুক্ষির সহিত দেখাইয়া- 
ছেন, তাহাদের পদাক্ক অন্থবনরণ করিয়! আমি আমার পুস্তকে সর্বত্র প্রচার করিবার চেষ্টা 
করিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী হইয়া, 
বাঙ্গালা-দেশের শিক্ষক ও পণ্ডিতদের কাছে আমি সননির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তাহার! যেন 
গতান্থগতিকত এবং চিরপোধিত নান। ধারণা, যেগুলি যুক্তি-সহ এবং ইতিহাস-সম্মত নহে 
সেগুলি পরিহার করিয়া, বাল ব্যাকরণের চর্চায় নুতন দৃষ্টি-তঙ্গীর ও বিচার-শৈলীর 
প্রবর্তনে ও প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। 
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(৪) বাঙ্গলা-ভাষার শব্খের নিরুক্তি | 

অষ্টাদশ শতকের কতকগুলি ইউরোপীয় ( পোতুগীস ) পাড্রির ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, 
সংস্কত বাঙ্গল! প্রভৃতি তাষ1, লাতীনেরই বিকার । এই বোধ অস্থসারে, পাদ্ডি মানোএল-দ1, 
আস্সুম্পসীও (১৭৩৪ ্রী্টান্ে) স্থির করিয়াছিলেন-_বাঙ্গলা “কত” শব্দ লাতীন 
088,০-র বিকার-জাত। বাঙ্জলা-ভাবা যে সংস্কত হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, মোটামুটি ইহাই 
হইতেছে এক কথায়, বাঙ্গলা-ভাষার উৎপত্তির হতিহাস। কিন্তু বাল! সোজ। সংস্কত 
তাবার পরিবর্তনে তাহার নিক্জরূপ পাইয়াছে, একথাকে একটু বাড়াইয়1 বলিতে হয়--সংস্কত 
পড়ার পরিবর্তনে প্রারুত ভাষ!, এবং সেই প্রাকৃত ভাষার পুনঃপরিবর্তনে বাঙলা প্রভৃতি 
“তাষ” অর্থাৎ আধুনিক আর্ধ্য ভাষ|। বাঙগল! ব্যাকরণের চর্চার এই শব্ধ নিরুক্তি ও আসে, 
কিন্ত তাহ! ব্যাকরণ-পর্যযায়ের অস্তনিছিত নহে, তাহা বাহিরের বস্ত | অনেক সময়ে বাজলার 
শিক্ষকের! ব্যাপারট! তলাইয়! দেখেন না; সেই অন্য ব্যাকরণের মধ্যে এইরূপ প্রশ্রের 
অবতারণ। করেন-_-“আনাড়ী, ভাল, বেহাল” শব্দের বুযুৎ্পাত্ত লিখ; “সেতার, আমরা” 
শব্দের সমাস ( একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থে লেখা হইয়াছে থে “আমর” হইতেছে একশেষ-ঘন্দ 
যেহেতু “আমি, তুমি, সে, অন্থর।” প্রভৃতির দ্বন্দ-সমাল কোঠায় দাড়াইয়াছে” আমরা” 1) 


এই-সব কারণে একখানি সর্বাঙ্গন্ন্দর বু।ৎপত্তি-নির্দেশক সম্পুর্ণ বাঙ্গল। অতিধানের 
বিশেষ আবশ্যকত। আছে। বঙীয় সাহিত্য পারষদ্‌ এ বিষয়ে কিছুট। কাজ করিয়াছেন। 
যোগেশচন্দ্র রায় বিছ্ভানিধির বাঙ্গলা-তাষার ব্যাকরণ ও বাঙগলা শককোষ এ বিষয়ে 
পরিবদের প্রথম পদক্ষেপ। পরে প্রয়াগের ইগিয়ান- প্রেসের জ্ঞান্দ্রমে।হন দাস এবং, 
তদনস্তর বিশ্বভারতীর হরিচরণ বন্দেযোপাধ্যায়-ও তাহাদের ছুই খান বড়-ঝড অভিধানে 
শব্দের বুযুৎ্পত্তি ও প্রয়োগ উভয়ই নির্দেশের চেষ্টা করেন। আমার ঝাল তাষার 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বড় বইয়ে (0তীগী।) 710. 1)959101)1)181)6 01 09 
39778511 191)£098০-এ ) আমি যথাশক্তি চেষ্টা করিয়।ছি। এ বিষয়ে সম্প্রতি অধ্যাপক 
সুকুমার সেন একটি বহু মুল্যবান গবেষণাত্ক কাজ সম্পূর্ণ করিয়া, ছুই খণ্ডে প্রকাশ 
করিয়াছেন_-চর্যাপদের যুগ হইতে ১৮০০ সাল পর্যস্ত প্রাচীন ও মধাযুগের বাঙ্গল। শব্দকোষ, 
রোমান অক্ষরে ছাপাইয়! তাহ! বাহির করিয়াছেন -ব্ুযুৎপত্তি-নির্দেশ করিয়াছেন ও সর্বত্র 
সাহিত্য-প্রয়োগ উদ্ধার করিয়াছেন। উভয় দিক্‌ হইতেই এই গ্রন্থখানি বাঙ্গলা-ভাষার চর্চায় 
অমূল্য। বাজল!। শব্দের বুযুৎপত্ভি এবং বাজল। ব্যাকরণের সত্যকার প্রকৃতি সন্বদ্ধে, বিশেষতঃ 
বাঙ্গলা-শিক্ষক ও লেখকদের, একটু বেশী করিয়! অবহিত হওয়া সর্বতোভাবে প্রার্থনীয়। 
 (&) বাঙ্গল। সাহিতে]র শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলী মুদ্রণ। 
এইটি পরিষদের অন্যতম প্রধান কার্যয-রূপে পরিগণিত হইয়া! আছে। প্রাচীন বাঙগল। 
মাহিত্যের ০1%85199 অথাৎ শ্রেষ্ঠ রসোী গ্রন্থ অথব! এতিহাসিক মানের, গ্রন্থ পরিষদ্‌ 
সুযোগ পাইলেই মুদ্রিত করিয়৷ থাকেন। বাঙ্গল1-ভাষার ইতিহাসে কতকগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, 
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যথ। প্রাচীন বাঙগল! ““চধ্যা পদ”, আধুনিক আধ্যতাবার চর্চায় যাহার মূল্য অপরিসীম, এবং 
মধ্যযুগের বাজলার সর্বাপেক্ষা মুল্যবান গ্রন্থ “শ্রীকষ্ণকীর্তন”-_যথাক্রমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও 
বসস্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় পরিষদৃ-কতৃকি প্রকাশিত হইয়াছে । এবিষয়ে ৮* বৎসর 
ব্যাপী পরিষদের কাধ্যন্থচী অগ্রোরবের নহে। কিছু কাল হুইল, পরিষদ্‌ এ বিষয়ে নূতন 
পদক্ষেপ করিয়াছেন-_বাঙগলার প্রধান-প্রধান লেখকদের সম্পূর্ণ রচনাবলীর প্রকাশন। 
কতকগুলি বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রকে এই বিষয়ে পথিরুৎ বলা যায়-যেমন “বন্ুমতী”, 
“ছিতবাদী”? ও “বঙ্গবাসী"” | পরিষদ আধুনিক বাঙ্গল! সাহিত্যের শর যুগন্ধর লেখকদের 
গ্রন্থাবলী, যত্বের সঙ্গে ভালভাবে সম্পাদিত করিয়া বাহির করিয়া! দিতেছেন.। ইহার দ্বার! 
যদ্ুনাথ সরকার, যোগেশচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিক, এঁতিহামিক ও সংস্কতি-বিদ্গণের লিখিত 
ভূমিকাঘ্বারা অলঙ্ক,ত হইয়া, বঙ্কিমচন্ত্র-প্রমুখ লেখকগণের সমগ্র রচন। বাহির হইয়। বঙ্গভাষার 
সাহিত্যের মর্ধযাদার সংরক্ষণ করিতেছে, তদ্রপ সাধারণ পাঠক-ও শম্দর-ভাবে শুপণ্ডিতের 
হাতে প্রস্তুত লেখমাল৷ পাইয়া তাহা হইতে সাহিত্যিক ও সাংস্কতিক আনন্দ ও লাত 
প্রাপ্ত হইতে পারিতেছেন। এ বিষয়ে অন্ঠান্ত বু প্রকাশক আরও অধিক পরিমাণে 
বাঙ্জলার প্রায় তাবৎ শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনাবলী প্রকাশ করিয়!, এখন বাঙ্গল৷ সাহিত্যের 
গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। 

ইহা আনন্দের কথা । কিন্ত কতকগুলি বাহিরের প্রকাশক, কেবল নিজ-নিজ 
আথিক লাভের কথ! ভাবিয়া, অন্তায় ও অনুচিত ভাৰে পরিষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা 
করিয়া, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্বল্প অর্থাগমের পথও কুদ্ধ করিয়৷ দিতেছেন। তাহারা, 
পরিষদের দ্বারা বিশেষ পরিশমের সহিত প্রকাশিত কতকগুলি লেখকের রচনাবঝলীর 
প্রামাণিক সংস্করণ, যে-সব রচনার কোনও কপিরাইট আর নাই, পরিষদ্‌-ভবনে আসিয়। 
তাহার পূর্ণ-ভাবে নকল করাইয় লইয়! প্রকাশিত করিতেছেন,_-এই নকলে পরিষদের 
সংস্করণের ছাপার ভূল পর্যযস্ত সংশোধন করিয়! দেখিবার অবসর তাহারা পান না। এবং-- 


“আমার বঁধুয়। আন বাড়ী যায় 
আমারি আঙ্গিন! দিয়া-_ 


পরিষদের বইয়ের এই নকলী সংস্করণ, পরিষদের সংস্করণ অপেক্ষা অল্পমূল্যে বিক্রয় 
করিয়া পরিষদের ক্ষতিই করিতেছেন_-এমন কি, পরিষদের বিজ্ঞাপনী-ফলকে তাহাদের 
বিজ্ঞাপনও লাগাইয়া দিয়। যাইতেছেন যে তাহাদের এই প্রকাশন, পরিষদের প্রকাশন 
অপেক্ষা! অল্প মূল্যে পরিষদের সদস্যর! আয়! ক্রয় করুন। 

এই রূপ ব্যাপার ষে হয়, দেশবাসী জানিয়। রাখুন। আর কিছু বল! নিশ্রয়োজন। 

(৬) আধুনিক বাল! অনুবাদ সাহিত্য। 

বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা হইতে সেই সব ভাষার শর রস-রচনা ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার বাঙ্গল! অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রসারণ করা 
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পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্ত। এ কার্য্যে পরিষদ কিছু-কিছু হাত দিয়াছেন, কিন্ত বেশী 
অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বিনয়কুমার সরকারের গিজোর ইউরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাস 
বইথানির বাজল] অন্যবাদ প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছিল। বঙগদেশে স্বতঃপ্রবুত্ত হইয়া কোনও- 
কোনও পণ্ডিত এবং প্রকাশক এইব্*প কতকগুলি মূল্যবান্‌ গ্রন্থ বাঙ্গলা-ভাবাকে অর্পণ 
করিয়াছেন। পঞ্চানন তর্করত্বের পরিচালনায় “বঙবাসী” মুদ্রণালয় হইতে কঙ্গাক্ষরে সমগ্র 
রামায়ণের সংগ্কত সংস্করণ (বাঙ্গল! অন্বাদের সহিত ), বঙ্গাক্ষরে সমগ্র মহাভারত, তদ্রপ 
বাঙলা হরফে আঠারোখানি পুরাণ, বাঙ্গল৷ অন্কবাদ সমেত অন্ঠান্য বু সংস্কৃত গ্রশ্থের প্রকাশ, 
বাজল। সাহিত্য ও সংস্কতির একটি লক্ষণীয় গৌরব-ভূমি। সম্প্রতি খড়দহ বলরাম মন্দির 
হইতে স্বামী যতীন্দ্র রামানজ দাস যে শ্রী-সম্প্রদায়ের সংস্কত ও তমিল গ্রগ্থাবলীর অস্ছবাদের 
বাঙ্গল! অক্ষরে প্রকাশন-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাও বলীয় সাহিত্য পরিষদের ও 
বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গৌরব-বোধের সহিত সম্পূর্ণ অচ্ুমোদন-যোগ্য । বিশেষতঃ তমিল 
সাহিত্যের “আড়বার” বা প্রাচীন বৈষুব ভক্তদের পদাবলীর সংগ্রহ (১১শ গ্রীষ্টান্ে 
সংকলিত ) “নাল্‌-আয়ির-প্রবন্ধম্”-এর( অর্থাৎ “চারি-সহত্র-গাথা”্র ) মুল তমিলপদ, 
প্রত্যেক তমিল্‌ শব্দের বাঙ্গলা আক্ষরিক অস্নাদ, বাঙ্গলা অস্থবাদ ও বাঙ্গল। টীকা 
যেভাবে স্বামী যতীন্ত্র রামান্মজ দাস প্রকাশিত করিয়াছেন তাহ! বিশেষ প্রশংসার । 
সম্প্রতি দিল্লীর “সাহিত্য একাডেমি”-ও ভারতের নান! আধুনিক ভাষায় বিভিন্ন ভাষা 
হইতে অনুবাদের ভার লইয়াছেন, পাশার শ্বিধা বাঙগলা-ভাষাও পাইতেছে--প্রায় 
২৫ খানি অচ্কবাদ বাঙ্গলা-তাষায় এ যাবৎ বাহির হইয়াছে । তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
এই-সন অস্কবাদ মূল তাষ৷ হইতে নহে, ইংরেজি অথব। হিন্দী অনুবাদের অনুবাদ । 
আমরা চাহি যে, যথাসম্ভব মুল ভাষা যাহারা তাল করিয়৷ জানেন, তাহাদের-অনুবাদ 
বাঙ্গলায় প্রকাশিত হউ :|। যেমন গিরিশচন্দ্র সেন-কৃত প্রাচীন মারাঠি পজ্ঞানেশ্বরী” গ্রন্থের 
অনুবাদ কিংবা! তকঝি শিবশস্কর পিল্লার বিখ্যাত মালয়ালী উপন্াস “চেম্-মীন্”-এর 
অন্কবাদ। শতিধান প্রণয়ন বাজলার শেষ্ঠ গ্রন্থ ও গ্রস্থাবলীর মুদ্রণ ও পুনমুদ্রণের পরে, 


এই কার্ধ্য গ্রহণ করতে পার! যায়_ ইহা প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যে অন্ততম বিবেচিত 
হইলেও, যোগা কর্মীর অভাব-ই এ কার্যে অগ্রসর হইবার প্রধান অস্তরায় । 


কতকগুলি অত্যাবশ্টক ব্যাপার আপনাদের কাছে উপস্থিত করিলাম । আমাদের 
মাতৃভাষ! যে সময়ে মাগধী অপজ্রংশের নবতর প্রকাশ বূপে. বাঙ্গল! ভাষা, গৌড়-বঙ্গের 
তাষা, গোঁড়ীয়-তাষ!, বঙ্গাল-ভাবা, রূপে প্রকট হইতেছে, তখন হইতেই এই ভাষার 
সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা! ও শ্রীতি আমাদের পুর্ব-পুরুষগণ প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন, সংদ্কত ভাবায় 
এই স্যজ্যমান বা নবস্যষ্ট বঙ্গ-ভাষার যে প্রশস্তি করিয়! গিয়াছেন, তাহা একবার পুনরায় পাঠ 
করিয়া, আমাদের মাতৃভাষার অশরীরী আত্মার প্রতি, রামমোহন অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর 


বঙ্কিম বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব-নুন্দর ভাষার প্রতি প্রণাম আানাইয়া প্রসঙ্গ শেষ 
করিতেছি । গৌঁড়-বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজ লক্ষ্ণ-সেন দেবের সভায় বটুদাস-পুত্র শ্রীধর- 
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দাস একজন প্রধান সভাসদ্‌ ছিলেন, তিনি ছিলেন জয়দেব গোবরধনাচাধ্য উমাপতিধর শরণ 
ও ধোয়ীর সহিত এক সাহিত্য-গোষ্ঠীর মাহ্ব। তিনি ১২০৬ খ্রীগ্রান্দে “সছুক্ষিকর্ণামৃত” নামে 
একটি সংস্কত কবিতার সংগ্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে কেবল “বঙ্গাল কবি* অর্থাৎ 
বাঙ্গাল (ব! বাঙাল) কবি, বা পূর্ব-বঙ্গের কোনও এক অজ্ঞাতনাম। কবির রচিত আর্্যাছন্দের 
এই প্রশস্তিটিও ধরিয়া! দেন ) এবং এই প্রশস্তি প্রত্যেক বঙ্গভাষীর মনকে উৎফুল্ল করিবে, 
ও মাতৃভাষার গৌরবে অপার আনন্দদান করিবে-- 

“ঘনরসময়ী গভীর! বগ্ষিম-সুতগ। উপজীবিত! কবিভিঃ। 

অবগাঢ়। চ পুনীতে গঙ্গ। বঙ্গাল-বাণী চ॥” 

“গজ! .ও বঙ্গভাবা--ঘন-রসময়ী (€ নদী-পক্ষে__গ্রচুর জলযুক্ত1!; ভাবা-পক্ষে_ নানা 
সাছিত্যরসের আকর ), গভীর! ( নদী-পক্ষে-_গভীর খাত-যুক্ত। ; ভাবা-পক্ষে_ গভীর 
ভাবময়ী ), বঙ্কিম ( নদী-পক্ষে-__-আকা-বাকা গতিযুক্ত, ভাষা-পক্ষে_ বাক] অর্থাৎ সুন্দর ) ও 
জুভগ! (নদী-পক্ষে__নুন্দরী বা সৌভাগ্য আনয়নকারিণী? ভাষ!-পক্ষে-__মনোহরা। ); এবং 
বছ কবি এই গঙ্গা-নদীকে ও বঙ্গভাষাকে আশ্রয় করিয়াছেন। গঙ্গানদীর এবং বঙ্গভাষার 
পুণ্য আতে অবগাহন করিলে, মান্ছষকে পবিত্র করে ||” 

গঙ্গার মত পবিত্র আমাদের মাতৃভাষ! বাঙ্গলার জয় হউক ॥ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ এবং বঙ্গতাষী জনগণ মাতৃভাষার সেবা ও উন্নতি-সাধন করিয়। 
ধন্চ হউক ॥ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


১৩৭৯ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় বিবরণ 
সাধারণ বিভাগ 





প্রারস্ভিক মজুত (১.১.১৩৭৯) 


মজুত গ্রন্থ ৬৯৯১৫ ০২ 
বেতন ও তাত! ২৪,১৮৪ '৭৪ 
ডাক খরচ ৯৯৭৩০ 
আলো ও পাখা ১১৭১০*৮৪ 
গাড়ি ও কুলি ২২৭*১৮ 
দপ্তর সরঞ্জাম ৭৫৯৯৩ 
বিবিধ ব্যয় ১,০৮১*৬৮ 
বিবিধ মুদ্রণ & ৭৩:৩৩ 
পত্রিকা মুদ্রণ ২১৭৯৬৩৬ 
্রন্থমুদ্রণ ও প্রকাশ ৩,২১২+১৩ 
ফটো কপি প্রস্তুত খরচ ২০০২৫ 
পুস্তকালয় পুস্তক বাধাই ১,৪১৯"৫০ 
বিবিধ অধিবেশনের খরচ ১৭৯৬০ 
গ্রন্থ তালিক! সংকলন ৭৪৫৮৬ 
টাদা আদায় খরচ ৩৬০*০৫ 
প্র-ফ1, তহবিলে কার্যালয়ের দান ৭১৫*০০ 
মন্দির সংরক্ষণ ব্যয় ২১১৫৫ 
চিত্রশালার খরচ ৪৬১৯৯ 
পুস্তক সংরক্ষণ ব্যয় ১৪৭৪ 
পুশ্তকাদি প্রেরণ খরচ ৪৪৪৩ 
স্মারক গ্রন্থ মুদ্রণ ৪৫০০ 
বিশেষ পারিশ্রমিক ৭২৮০০ 
ব্যাঙ্ক চা ৩৬০ 
বিজ্ঞাপনের বায় ২০২৫০ 
প্রতিষ্ঠা উৎসবের ব্যয় ৬৫*৫৯ 
আসবাব মেরামত ১২৫ 
নাজাই খাতে অনাদায়ী দা &১২২৬০০ 

ক্কয়ক্ষতিঃ 

গুহ ১,৮৫৩৬৬ 

আসবাব ৪৮৮২ 

পুদ্ভকালয় ১৭২২৫ 

প্রতিমূর্তি ও 

তৈলচিত্র & ৪৫৮ 

চিত্রশাল! ৯৪-৮৫ 

পুথিশাল! ১১১০১০ 

চিত্রশালার গৃহ ৫৮২২৬ ২,৯১৭"৪২ 
| ১৭৬৬১ 


আয়াখিকযঃ 


৯১১০৬১১৭৬৮৯ 





আয় 
বর্তমান বর্ষের আদায় ৭,১৬৩*০০ 
যোগ ১৩৭৮-এ প্রাপ্ত 
অগ্রিম ৩৬৩০০ 
যোগ ১৩৭৯ বাকী 
চাদ! ১৩৯৫ ১৩০০ 
২১৯০৩৯*০০ 
বাদ অস্ভ্রিম (১৩৮০) ২৬১০০ ২০১৭৭৮০০ 
প্রবেশ্লিক! ২৫২৩ 
আজীবন সভ্য টাদ]. ২৫০০০ 
গ্রন্থ বিক্রয় ৫১৯৭৮-৬৮ 
পত্রিক। বিক্রুয় ৪৪৭৫০ 
ফটে। কপি প্রস্তত আদায় ২৯৫০০ 
এককালীন দান ২৬৫,০০৩ 
পশ্চিমবজজ সরকারের দান: 
কর্মচারী নিয়োগ 
খাতে ৯১৮০৯*০০ 
পুস্তক প্রকাশ খাতে ১+২০০০০ 
পত্রিক। প্রকাশ খাতে ৪,০০০*০০ 
পৌনঃ পুনিক অনুদান 
১৩৭৮ ঘাটতি 
অনন্যা ১১,০০০০৩ ২৬১৩০৯০০ 
কেক্দ্রীয় সরকারের দানঃ 
পন্তিক! মুদ্রণ খাতে ৩৭৫০০ 
পুস্তকালয় ক্ষতিপুরণ আদায় ৩৩০৩ 
ভু ১৮০ ০ 
বিবিধ আয় ৮২৭০ 
পুস্তক প্রেরণ খরচ আদায় ২:৫০ 
কার্য পরিচাণনার আয়: 
ঝাড়গ্রাম ৫২০৫৭ 
লালগোল। ৫১৬০ ৪৭২১৭ 


বর্ষশেষে মজুত গ্রস্থ (৩০.১২৭৯) &০১৬৫৬-৩৪ 


(তিলে 99 


১১০৬১১৭৬*৮৪ 





বঙ্গীয় সাহিত্য 


১৩৭৯ বঙ্গাব্দের বর্ষশেষে ৩০শে চেত্র 
ৃ জাধারণ 
দায় ও দেন। 





মুলধনঃ 
গত উদ্বর্তপত্র হইতে ৩১৩৯১৫৬২৩৬৩ 
যোগ আয়াধিক্য আয়-ব্যয় মূলে ১৭৬৬১ | ৩১৩৯৯১৭০৩২৪ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দান: 
গত উদ্বর্তপত্র হইতে 
গচ্ছিত তহবিলের কর্জ পরিশোধ খাতে ২৫,০০০*০০ 


দান পুস্তক): 
বর্তমান বর্ষে প্রাপ্ত ৪১২৪০*২০ 


গচ্ছিত তহবিলগুজির নিকট 
সাধারণ তহবিলের দেনাঃ 


ঝাড়গ্রাম তহবিলের নিকট ২৪,৫৫ ৬*৯৮ 

লালগোল! তহবিলের মিকট ৯,৯৪১*৫২ ৃ 

বিবিধ তহবিলের নিকট ১৯,৫৯৩-৮১ ৫৪,০৮৬*৩১ . 
বিবিধ আমানত (দেন।) ৪১৪৯০"৩৪ 

অগ্রিম চাদ? ২৬১*০০ : 

কর্মচারী জামিন ১৪৩-০০ 


শ্রীশরদিশ্ু বন্থ জ্রীমদনমোহন কুমার আ্ন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
হিসাবরক্ষক সম্পাদক সভাপতি 








হিসাব-পরীক্ষকঘ্বয়ের মস্তব্যঃ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩৭৯ বঙ্গাব্ষের ৩০শে চক্র তারিখের 
উত্বর্তপত্র ও তৎসংশ্লি্ই আয়-ব্যয়ের হিসাবাদি আমরা যথাযথ ভাবে 
পরীক্ষা করিয়াছি । আমাদের মতে উক্ত উদ্বর্তপত্র ও আয়-ব্যয়ের হিসাব 
লিভূলভাবে প্রস্তত করা হইয়াছে। পরিষৎ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী 
পরিষদের সমুদয় আধ্িক অবস্থ। উদ্র্ভপত্রে সঠিকভাবে প্রদশিত হইয়াছে । 





& শ্ীমলয়কুমার দেব | শ্ীবলাইচাদ কু 
বি.এস.সি., জি.ডি.এ. বি.এস.সি * এফ-সি*এব 
চাটার্ড আাকাউন্টযা্ট চাটার্ড আকাউণ্টঢাণ্ট 


৪১২৭১৯২৮০৬৯ 


পরিষং 
তারিখের উদ্র্তপত্র 
তহবিজ 


জমি 
গুহুঃ (পরিষৎ ভবন ও রমেশ ভবন) 
গত উদ্বর্তপত্র হইতে 
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%) 


চিত্রশাল। গু: গত উদ্র্তপত্র হইতে 
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%) 


আসবাব: গত উদ্বর্ত পত্র হইতে 
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%) 


যোগ বর্তমান বর্ষে জ্রীত 
পুস্তকালয্সঃ গত উদ্বর্ত পত্র হইতে 
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%) 


যোগ বর্তমান বর্ষে প্রাপ্ত 
যোগ *, »* খরিদ 
পুথিশাল।? গত উদ্বর্ত পত্র হইতে 
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%) 
প্রতিমূর্তি ও তৈলচিত্রঃ গত উদ্বর্তপত্র হইতে 
বাদ ক্ষয়ক্ষতি €১%) 
চিত্রশালা2 গত উদ্বর্ত পত্র হইতে 
বাদ ক্ষয়ক্ষতি (১%) - 
প্রফুল্লচজ্ঞ সংগ্রহ ঃ গত উদ্বর্ত পত্র হইতে 
রবীজ্দরনাথ জংগ্রন্থঃ গত উদ্বর্ত পত্র হইতে 
বিবিধ পাওনাঃ 
কলিঃ ইলেকটি,ক সাপ্লাই 
বাকি চাদ 
বিবিধ অশ্্রিম (পাওন।) 
অগ্রিম বেতন (বিশেষ) 


গ্রন্থাগার উপকরণ 
কোম্পানির কাগব্জ 
মক্তুত গ্রন্থ (৩০১২, ৭৯) 
ব্যাঙ্কে মজুত 5, 
নগদ 29 





জম্পত্তি ও পাওনা 


৫৩১১৮৭৫০ 








১১৮৫১৩৬৫*৯২, 


১,৮৪৫ ৩৬৬ ১১৮৩১৫১২২৩৬ 




























৫৮১২২৫*৭৭ 
৫৮২২৬ &৭1৬৪৩৫১ 
৪১৮৮২*২২ 
৪৮৮২ 
৪১৮৩৩৪০ 
১৫০০০ ৪১৯৮৩ ৪০ 
১৭২২৫ ০০ 
১৭২২৫ 
১৭০৪২-৭৫ 
৪,২৪০২০ 
৪৫৭০০ ২১৯৭৪৯৯৫ 
১১,১০৯*৭৮ 
১১১১০ ১০১৯৯৮-৬৮ 
&€১৪৫৮৪৩ 
& ৪৫৮ ৪৯৪০৩ ৮৫ 
৯৯৪৮৫৬-০৫ |? 
৯৪৮৫ ৯,৩৯০২০ 
২৯২৮২০০ 
7 ২১১০৩০ 
১০০০৩ 
১৩১৫ ১৩০০ 
১৪৩৪৫ 
৮২১০৩ ১৪১৬০ ৭৪ 
১০২৯৭৭১ 
১০৩৩০০৪০ 
৪০১৬৫ ৬৩৪ 
১১,৬৮৫-১৫ 
১৪০৩৯ ১১১৮২৫২৪ 





৪১২৭১৯২৮০০৯ 









দায় ও দেনা 


সাধারণ তহবিলের জের-- 
মূলধন : 
গত উত্বর্ভ পত্র হইতে 
যোগ রামকমল সিংহ স্থৃতি তহবিলে দান 





বাদ আয্-ব্যয় মূলে 


হাওলাত 2 
ঝাড়গ্রাম হইতে লালগোলায় 
লালগোল। হইতে বিবিধে 


বিবিধ আমানত (দেন) 2 
ঝাড়গ্রাম তহবিল 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড তহবিল 2 
গত উদ্বর্ত পত্র হইতে 
যোগ কর্মচারী চাদ 
৮» কার্যালয়ের দান 
৮52 গদ 
» ধার আদায় 
» সাধারণ হইতে জম। 


বাদ সাধারণে জম। 


» ধার প্রদান, 


পুস্তকালয় আমানত 2 
গত উদ্বর্ত পত্র হইতে 
যোগ জ্দ 
» বর্তমান বর্ষের আমানত 
»» সাধারণে জম 


বাদ সুদ 
* সাধারণে জম 


» আমানত ফেরত 
মন্দির সংরক্ষণ ভহবিল £ 
গত উদ্বর্ত পত্র হইতে 
পুণ্তকালয় পুস্তক খরিদ তহুবিজল-: 
গত উদ্বর্ত পত্র হইতে 


বঙ্গায় সাহ্ত্য 


১৩৭৯ বঙ্গাব্দের বর্ষশেষে ৩০শে চৈত্র 
বিবিধ গচ্ছিত 


৪,২৭১৯২৮*০৯ 


১১৫২১৩৪৪+৯৯ 
২৫,০০০৩৩ 
১১৭৭১৩৪৪*৯৯ 


৭৯৫২৭ ১১৭৬১৪৪১৯৭২ 


৩৪৫৩৩ 
৩৯৩০২. ৭৩৮৯৫ 


২১১২২৮৬ 


৮,৮৪৫৭৫ 
৭১৫৩৩ 
৭১৫০০ 

৯১৫ ৩৬৪৫ 

১১৩৬৭৩৩ 

১০৯০১৮৩৯৭ 
২৩৯৩৬৩১৭ 
২৯৬১৮৫০ 
ই, ৭8৪০৬৭ 
১,১৩০৩৫০ 





১৯১৪৪১*১৭ 


৪১৯৩১৯*২ ১ 
১৮৯০৩ 
২১১৩০৫৩ 
স৭১০০৪৩ 
৭১৫২৯৭১ 
১৮৯০৩ 
৭৯৩৩২৭১ 
১৪৬৬২০৩ 
৪১৬১৭০৭১ 
৭৩৪৫৩ 
৪১৯৩১"২১ 


২৯৭৮৪ 


১৩১৩৯ 
৬৯৩২৯১৪ ১২৪ 


পনিষ 


তারিখের উদ্বর্তপত্র 
তহবিল 





সাধারণ তহবিলের জের-_ 


কোম্পানীর কাগজ £ 
লালগোলা 
বিবিধ 


বিবিধ পাওন] 2 
সাধারণের নিকট ঝাড়গ্রামের 
? 55 লালগোলার 
লালগোলার ,, ঝাড়গ্রামের 
বিবিধের ১», লালগোলার 
সাধারণের *. বিবিধের 


মক্ভুভ কাগজ : €( ৩০.১২,৭৯) 
লালগোলা 


মজুত গ্রন্ছ 2 (৩০. ১২. ৭৯) 
ঝাড়গ্রাম 
লালগোলা 


ব্যান্ষে অভুত : (৩০.১২.৭৯) 
ঝাড়গ্রাম 
লালগোল। 
বিবিধ 


প্রভিডেন্ট ফাগ্ড তহবিল £ 
কোম্পানীর কাগজ 
ব্যাস্ক 


পুস্তকাজয় আমানত তহবিল : 
কোম্পানীর কাগজ 
ব্যাঙ্ক 


মন্দির সংরক্ষণ তহবিল : 
ব্যাঙ্ক 


পুস্তকালয় পুস্তক খরিদ তহবিল 


ব্যাক্ক 


সম্পত্তি ও পাওনা 


১৩,০০০*০০ 


৩২৬১০০০০০9০ 


২৪১৫৫ ০৯৮ 
৯,৯৪১"৫২ 
৩৪৫-৩৩ 
৩৯৩৬২ 
৩,৬৯৭'২৫ 


৪৬,৯২২-৬৮ 
৭৯১৯৪-৭৯ 


৭১০২৫৪৭ 
৫১৫ ৭৩৩৫ 
২৮,৭৪৮-০৯ 


৭১৪০০০০ 


১২,০৪১*১৭ 


৪১২০০০০ 


৭৩১২১ 





৪১২৭১৯২৮৮০৯ 


৪৫১০০০০৬ 


৩৮১৯২৮'৭০ 


১৮৪৪৫ 


৫৪১১১৭*৪৭ 


৪১,৩৪৬'৯১ 


১৯,৪৪১১৭ 


৪১৯৩১*২১ 





৩২১১৪১২৪ 


এপার ররর 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ€ 


১৩৭৯ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় বিবরণ 


বিবিধ গচ্ছিত তহবিল 
ব্যয় আক 
প্রারস্তিক মন্ভুত (১. ৯. ১৩৭৯ ) গ্রন্থবিক্রুয় ঃ 
মন্ভুত গ্রন্ছ 2 ঝাড়গ্রাম ৩১৪৭ ০-৫ ০ 
ঝাড়গ্রাম ৫০১৩৯৩*১৮ লালগোল। ৩৪৪*০৩ ৩,৮১৪ ৪৩ 
লালগোলা ৭,৫৩৮৮২ €& ৭১৯৩২-৩০ 
সুদ 2 
মদ্জুত কাগজ : লালগোল1 ৩৯০০০ 
লালগোল। £ গত উদ্বর্ত বিবিধ ১,১০৩*০৫ ১১,৪৯৩০৫ 
পত্র হইতে ১৮৪৫ 
৪ হও রা, _ বর্ষশেষে মক্ভুভ ( ৩০.১২.৭৯) 
গ্রাম ১১৪৮৩ ৪৭ মজুত গুচ্ছ ৩ 
বিবিধ ব্যয় (ব্যাক্ষ চার্জ) ঃ ৪১1 
লালগোলা নিকাহ লালগোলা _৭,১৯৪৭৯ ৫৪+১১৭*৪৭ 
বিবিধ ১১৭৮৫, ১৫৪৩৫ 
মঞ্ভুত কাগজ 2 
ইনকাম ট্যাক্স (বিবিধ তহবিল) ৬৪:০০ লালগোলা £ গত 
উদ্বর্ত পত্র হইতে ১৮:৪৫ 
স্থৃতিরক্ষার ব্যয় 2 
বিবিধ তহবিল ১৪৩৩ 
কার্ষপরিচালনার ব্যয় £ 
বাড়গ্রাম ২০৫৭ 
লালগোল। ৫ ১*৬০. 
€৭২*১৭ 
&৯,৪৪৩*৫৩ 
ব্যয়াধিক্য ৭৯৫২৭ 
৬০*২৩৮৭৭ 





শ৬৩০৩৯২৩৮৭৭ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পর্রিষ 


১৩৭৯ বঙ্গাব্দের আয়শ্ব্যয় বিবরণ 





আয় ভারভকোৰ ব্যয় 
পুস্তক প্রেরণ খরচ আদায় ৪৯৫০ | অতিরিক্ত সময় কার্ষের 
বিবিধ আয় ১৮০০৩ পারিশ্রমিক ৩১৫৮৪ 
বই বিক্রয় ৪,৯০৬-০০ | কাগজ খরিদ ১০,৭৭৪'০০ 
লেখক-গ্রাহক চাদ! ৫২০০০ | পদ্থমুদ্রণ (প্রেস) ৭,৪৮৬-০৬০ 
জয়ম্তী গ্রাহক ৭০০০ | প্রুফ ২৯৭০০. 
অগ্রিম বেতন আদায় ২১৫০০ | গাড়িভাড়া ১১৩২২ 
পেটি ক্যাশ জম ৩১৯০ | টেলিফোন খরচ ৭৯৬৪৩ 
সুদ ব্যাঙ্কের ৬৭৩৩ |] ডাক খরচ ১৪৮৯৩ 
&১৮৭৭*৭৩ | দণ্তর সরঞ্জাম ২৪৪৪৭ 
গত বর্ষের উদ্বত্তঃ | প্রবন্ধলেখক পারিশ্রমিক ১,৩৫২-৩২ 
নগদ ২২৬০৬ | প্রবন্ধ নকল পারিশ্রমিক ৩২৯৫০ 
ব্যাঙ্ক ৩৫১৪০৯*৯৪ | পুস্তক প্রেরণ খরচ ৪৭"৬৪ 
বিবিধ ব্যয় ১৮৩১৪ 
বেতন ও ভাতা ১০৯১৯৯*৮৭ 
ঠেল! ভাড়া ১২৫০০ 
প্রবন্ধ অনুবাদ ১৯৫২ 
সাধারণের নিকট পাওন। ১,২৯৮'৬৩ 
পুজ! পার্বণী ৪১১০০ 
বিবিধ মুদ্রণ ৪৭-০০ 
গ্রন্থমুক্ণ (বাধাই) ১৯৮০০-৭৫ 
ব্যাঙ্ক চার্জ ৩০০, 
৩৫১৯৯৩২ ০ 
বর্ষ শেষে মজুতঃ 
নগদ ১০৭ 
ব্যাঙ্ক ৫১৫ ১৯৪৬ 


০ নিতে 9০2 ডের রিট 


৪১১৪১৩-৭৩ ৪১৯৫১৩৭৩ 





বঙ্গীয় সাহিত্য 


১৩৮০ বঙ্গাব্দের আন্মানিক 





আনুমানিক আয় 
ও়ারাররারারারাররারারারাররররাররররারাররারারররারররারাররারারারারররররারাররারারররারারারারররররারাররোরারারররররারারাারারারারোারাররারাটরররাররররাররারররররারারডাররারররাররর 
আয় তহবিল প্রকৃত আয় আহ্ুমানিক আয় 
ররর 
১৩৭৭ ১৩৭৮ ১৩৭৯ ১৩৮০ 
ভিডি টিটি 547 সিসি 

চাদ! ৭১২৪৬*০০ ৬১৭ ১২০৩ ৭১১৬৩০০ ৮,০০০০৩ 
প্রবেশিক! ১৭৭০০ ১৮৬০০ ২৫২০০ ৩০০০০ 
এককালীন দান ২২৩+০৩ ৮৬৮০৩ ২৬৫০০ ২০০*০০ 
আজীবন সদন্য চাদ! ১১০৫ ০০০ ৩৫০০ ২৫০০০ ৭০০৩০ 
গ্রন্থবিক্ষুয় ৪১৬৪৩'৬৭  ৫১৫১৮২৩ ৪১৯৭৮৬৮ ১০১০০০*০০ 
পল্তিকা বিক্রয় ৬৪৫৫০ ১,৩৫৩১০ ৪৪৭৫০ ১১৩০ ০০০ 
ভ্হদা - ১৮৯০৩ ১৮৯০০ ১৮০০০ ১৮০০০ 
বিবিধ আয় ২২০৯৪ ৮৯৬৫ ৮২৭০ ১০০০০ 
কার্যষপরিচালনার আয় £ 
( ঝাড়গ্রাম ও লালগোলার 
গ্রন্থ বিক্রয়ের উপর ১৫%) ৬৪২৮৫ ৫৩৭৪৫ ৫ ৭৩০৩ ৭৫ ০*০০ 
পশ্চিমবজ সরকারের দান 2 
কর্মচারী নিয়োগ খাতে ১৭৫২০০ ১২৩৩০*০০ ৯১৮০৯*০০ ১৩৯০০০*০০ 
পুস্তক প্রকাশ খাতে ১৯১২০০৩০ ১,২০০০০ ১১২০০*০০ ১১২০০*০০ 
পল্তিকা প্রকাশ খাতে ২১০০০*০০ ৪,০০০*০০ ২৯০০০*০০ 
পৌনঃপুনিক অহ্দান ১১৯১১০০০*০০ ১১৯০০০০০ 
গচ্ছিত তহবিলের দেনাশোধ ২৫১৯০০০*০০ ২৫৯০০০*০০ 
কেজ্জীয় সরকারের দান, 
পন্িকা প্রকাশ খাতে ৩৭৫+০০ ৩৭৫০০ 

৭৩১৮০৫*০০ 
ঘাটতি রা 


মোট টাকা ১২২১০৫০*০০ 


পরিষৎ 


আয়-ব্যয়-বিবরণ €( বাজেট ) 





ব্যয় তহবিল প্রকৃত ব্যয় 

১৩৭৭ ১৩৭৮ ১৩৭৯ 
উকি ই ২৩,২৪৮৮৩ ২৪,১৮৪-৭৪ 

৩৯৪৪৫ ৬৭০৪৫ ১৯৭০০ 
বিজ্ঞাপনের ব্যয় ১৭৫৪০ ২৭৭২০ ২০২৫০ 
বৈছ্যূতিক খরচ ১১২৭৯*১৯ ৭৯৩*২১ * 
গাড়ি ও কুলি ৩১৬৭৪ ৩১০" চর 

দি ২২৭*১ 
দণ্তর সরঞ্জাম ৩৩৬৭০ ৩৪৬১৭ ৭৫৯*৯৩ 
গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রকাশ ২১৫৮৮২৮ :৪,৫৮৩৩৮  ২৯৭১২১৩ 
পুস্তকালয় পুস্তক বাধাই &৪২১৬ ১,৬৬৬৮৪ ধা 
গ্রস্থতালিক। সংকলন ২৪:৭৪ ৪৪ চিতা 
১৬5 ৬5 ৭৪৮৬ 

চাদ। আদায় খরচ ৪৪২৫৮ ১৭১*৬২ ৩৬০-০৫ 
প্র. ফ1. কার্যালয়ের দান ৭০৯৮০ ৭১৫০০ ৭১৫*০৩ 
মন্দির সংরক্ষণ ব্যয় ১৩৫-৬৩ ১৩৫৩ 
প্রতিষ্ঠ। দিবসের ব্যয় চন 
চিন্তরশালার খরচ 692 ১০১"১৯ ০ 
আসবাব মেরামত 5 এব 
পুস্তকালয় পুস্তক খরিদ হি, তি 
বিবিধ মুদ্রণ ১,৩৬৩"৭ ৪৪১০০ রি 
বিবিধ ব্যয় ৭০৫১৯ ৬৭৯০ ১০৮১৬৮ 
বিবিধ অধিবেশনের খরচ ৪০১৮২ ডিও ১৭৯৬০ 
আসবাব খরিদ 
পন্রিক। মুস্ত্রণ ৭৪০৬৫ ২০৭৯৬৩৬ 
পুস্তক সংরক্ষণ ব্যয় ছি 
স্মারক গ্রন্থমুদ্রণ ৪ 
বিশেষ পারিশ্রমিক বি 5৪ 


গচ্ছিত তহবিলের দেনাশোধ 





আনুমানিক ব্যয় 





আচ্ুমানিক ব্যয় 











২৪১০০০*০০ 


মোট টাক! 


১৩৮৩ 





৩০১০০০"০০ 
১১২০০-০০ 
৫০৩০০ 
২৯০৬৩ ০০ 
৬৫০০৩ 
১৯০০০ ০০ 
২৫,০০০০০ 
৩৯০০০"৩০ 
১১০০০০০ 
৪০০০৩ 
৮০০০০ 
১০১০০০০০ 
১০৩০০ 
১১০০০০০ 
৬০০০০ 
১১০০০০০ 
১১০০০ ০০ 
ডি 5525 
৪০০০০ 
&১০০০০০ 
৪১০০০০০ 
২০০০৩ 
৬৯০০০০০ 
১১০০০ ০০ 


২৫)০০০০০ 


১১২২১০৫ ০০৩ 





শশা শিস 


28.4€ ৯৪,৬৫৪ 
298.4€ ৬৮.৪৩৫৬ 
4৭৯,২৩৪ 


০০.০০০৫)৪ €৩.%৯৪০$৫৪ ৯.০৫.৩৮ 


পপ স্পস্ট 


০০.,০০৮*৪6 


০০,০০১ 


০০২,০০০, 


০০,০০০%৫১৫ 


০০,০০৪ 


০০,০০৪ 


০০,০০৬০৫ 


০০,০০ ০6 
০০,০০৮ 
০০,০৪০ ০৫৫ 


০০,০৪৯ 


০০,০০০ 


৯৯০৪ ০৫৫ 
%.%৩ € 


%.৯০১৫ 


০..০১৮%৫ ১ 


8৮২৫৫ 
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সাহিত্য-পর্িষ-পন্রিকা 


।ন্মাসিক 


অশীতিতম বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা 
কাত্তিক_ পৌষ 
১৩৮৩ 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


শ্রীজটিলক্রমার মুখোপাধ্যায় 





| 
[জী সাহিতাগ 


বঙ্গীয় সাহিতা পরিষ 


২৪৩/১, আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্ত্র রোড 
কলিকাতা-৬ 


প্রকাশক $ 
শ্রীমদ্রুনমোহন কুমার 
সম্পাদক 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
২৪৩/১ আচাধ্য প্রফুল্লচত্রর রোড» কলিকাতা-৬ 


আ্ীছিজেক্দ্রলাল ব্বাক্স 
শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট ন্সিমিটেভ, 
৮০ আচাধ্য জগদীশ বন্দ নোড* কলিকাাতা-১৪ 


সাহিত্য-পন্িষং-পত্রিকা 
॥ ব্রেমাসিক || 


বর্ধ ৮০ || তৃতীয় সংখ্য! ॥ কান্তিক-_পৌষ, ১৩৮০ 


সূচীপত্র 
শুভ সংবাদ 
€ বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ হইতে অপন্ৃত 
ঘী্টীয় ১১শ শতকের বিধুমূত্তি পুনরুদ্ধার )_শ্রীমদনমোহন কুমার ৩ 
রমাপ্রসাদ চন্দ-__শ্রীরমেশচজ্্র মজুমদার ৯ 


রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাংল! ভাষা ও সাহিতা 
€ বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সার্ধশত জন্মবাধিকী 


উপলক্ষে ৫ই মাঘ ১৩৮০ পঠিত )-_শ্রীসুকুমার সেন ১৭ 
প্রত্বতত্ববিদ. রমাপ্রসাদ চন্দ__শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ২৩ 
প্রত্বতান্ত্িক রমাপ্রসাদ চন্দ-__শ্ীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯ 
পালবংশীয় রাজগপণের ধমমত--শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ৩৩ 


ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কারশিল্পের ভূমিকা _শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য ৩৭ 





স্মঘান্ম্ষ গাস্ত্ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৪তম বর্ধ পৃর্তি উপলক্ষে পঠিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলী 
এবং বিগত ৭৫ বৎসরের সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকায় বাঙ্গালার চিরস্মরণীয় মনীষী ও 
লেখকদের নির্বাচিত ছুম্প্রাপ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলন । 
বাঙজালার “ইতিহার্স, পুরাতত্ব, ভাষাতত্ব+ প্রাচীন সাহিতা, গ্রাম্য-সাহিতা' সমাজ তত্ব, 
জাতিতত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তত্ব আবিষ্কৃত” হইয়া! পরিষৎ-পক্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল সেগুলির পরিচয় কৌতৃহলী পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক এই গ্রন্থে পাইবেন ॥ 
মুলা পনের টাকা ॥ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


বিজ্ঞপ্তি 


১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (সেন্ট্টাল) রুলস এর ৮ ধার! অনুযায়ী 
“সাহিত্া-পরিষৎ-পত্রিকা” সম্বন্ধে নিয়লিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল £-_ 
১। প্রকাশ-স্থান_-বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ 
২৪৩।১? আচার্ধ। প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা- 
২। প্রকাশ-কাল-ত্রেমাসিক 
৩। মুদ্রাকর- শ্রীদ্বিজেন্্রলাল রায়; ভারতীয় নাগরিক । 
শতান্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড 
৮০ আচার জগদীশ বসু রোড,.কলিকাত।-১৪ 
৪। প্রকাশক-_শ্রীমদনমোহন কুমার; ভারতীয় নাগরিক । 
সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পর্িষৎ 
২৪৩1১, আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ 
৫| সম্পাদক- শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় নাগরিক । 
পত্রিকাধ্ক্ষঃ বজীয় সাহিত্য পরিষদ 
২৪৩1১ আচার্ধা প্রফুল্পচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ 
৬। যে সকল বাক্তি এই সংবাদপত্রের বা এক শতাংশের মধিক মূলধনের মালিক 
বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ 
২৪৩১১ আচাধা প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ 


আমি, শ্রীমদনমোহন কুমার, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি ষে উপরি উক্ত তথাগুলি 
আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে সতা। 


প্রীমদনমোহন কুমার 


তারিখ ১৪ই শ্রাবণ ১৩৮১ প্রকাশক, 
৩১শে জুলাই ১৯৭৪ । সম্পাদক £ বঙ্পীয় সাহিতা পরিষৎ | 
পরিষদ্‌ প্রকাশিত প্রামাণ্য সংস্করণ 


বৌদ্ধগান ও দোহা, চণ্ডীাদাসের পদাবলী, রামমোহন-গরস্থাবলী* মধুসৃদন-গ্রস্থাবলী 
বক্ষিম-গ্রস্থাবলী, দীনবন্ধু্স্থাবলী, হেমচন্ত্র-গ্রন্থাবলী* নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ভারতচন্্র- 
গ্রস্থাবলী, অক্ষয়কুমার বড়াল-গ্রম্থাবলী, রামেন্ত্রসুন্দর-রচনাবলী, রামেশ্বর-রচনাবলী, 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর-গ্রস্থবলী, পাঁচকড়ি বন্দোপাধায়ের রচনাবলী, - শরৎকুমারী 
চৌধুরাণী রচনাবলী 
প্রতি গৃহ ও গ্রন্থাগারে রক্ষণীয় ॥ 


বঙঈগীয়নাহিতা পরিষৎ 


স্তভ সংবাদ 


আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে পরিষদের সদস্থা, 
হিতৈষী ও নুহদ্গণের নিকট একটি পরম শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিবার অপরিসীম 
সৌভাগ্য আমাদের হুইয়াছে। 
যুশিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি গ্রামের নিকটবর্তী একটি স্থান হইতে তিনটি 
দুর্পভ বিষুঃমুত্তি (শ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের ) পরিষদের চিত্রশালায় (21039ল1এ ) 
৬৫ বর্ষ পুর্বে সংগৃহীত হইয়াছিল। পরিষৎ সদস্য কান্দীর কিশোরীমোহন 
সিংহ এই তিনটি দূর্লভ বিষুঃমুতি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সম্পাদক রামেজ্দ্রতুন্দর ত্রিবেদীর নিকট প্রদান করেন । ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬ 
রবিবার, ১২ই ডিসেম্বর ১৯০৯, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
অধিবেশনে মুর্তিগুলি সহকারী সম্পাদক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শন করেন। 
এই মুতি তিনটির অপুর্ব সৌন্দর্য্য ড/1111570 [00]797086911) উইলিয়ম্‌ 
রদেনস্টাইন, 9. 3. 178৮৪1 ঈ. বি হাভেল) 79107 31০দঢ পালি ব্রাউন, 
আনন্দ কে. কুমারম্বামী প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত শিল্প-রসিকদের সবিশ্ময় প্রশংস! অর্জন 
করে। ২১শে ফেব্রআরি ১৯১১ রদেনস্টাইন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আসিয়! 
এই বিষুরমুতি তিনটি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন £ 


1 17859 1086 3891) 8 0:00%98 11) 11019 81081] 1100380]) চা1)101) 2 
0110 199 10109351119 60 10801), 1 01012210 ৪] ম 11919 110 0109 ০:1৫, 
[ 08010006 0010091%9 8117 01)106 10079 1001)19 8100. 098001101] (0 93086 
01081) 60989 8 ঠ27198+ 810. ] 61011010109 0&7 11] 0010)9 1191) [01] 
1036109 21] 1০০ 70206 60 61069 60103 01 6109 0901019 চ/1)101) 1088 
000 8090. 011910 8200 30 10807 08119. 80101781019 61017789, 

দ11]1810 1১০90179086910 
চা91)0%য 215 1918 . 1১798109206, 
3০0০190 ০0: 10018১ 07686 13116810 8100 17915100, 

এই মুতি তিনটি ১৯৪৭-৪৮ সালে লগ্নে 70781 408012য ০৫ 41 
রয়েল একাডেমি অফ. আর্ট কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্ে প্রদশিত হইয়৷ বিশ্ব-শিল্পরপিকগণের দৃষ্ঠি 


আকর্ষণ করে। 


হুর্ভাগ্যক্রমে এই তিনটি বিষুমুর্তির মধ্যে একটি ১৭ই ফাল্গুন ১৩৬৩ ( ১লা 
মার্চ ১৯৫৭ ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে অপহৃত হয় । ২৫শে ফাল্গুন 
১৩৬৩ (৯ই মার্চ ১৯৫৭ ) কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভায় তৎকালীন সম্পাদক 
নির্মলকুমার বস্থ এই বিষুণযুতি নিখোজ হওয়ার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া এ-বিষয়ে 
যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়াছে প্রকাশ করেন। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ 
( ৮ই জুন ১৯৫৭ ) তারিখের কার্যযনির্বাহক-সমিতির সভায় তৎকালীন সহকারী 
সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানান যে, গত ১লা মার্চ তারিখে পরিষদ 
হইতে যে মুল্যবান মুতিটি অপহাত হইয়াছে এবং যাহা এখন পুলিসের অনুসন্ধানের 
বিষয় হইয়। আছে তাহা কলিকাতারই কোন ধনী ব্যন্তি ৫০০ পাঁচ শত টাকা! 
মুল্যে ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া তিনি সংবাদ পাইয়াছেন । এ টাকা ফেরত পাইলে 
উত্ত ব্যক্তি মুভিটি ফেরৎ দিতে পারেন বলিয়া আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে এবং 
পরিষদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মুতিটি পুনঃসংগ্রহ কর! প্রয়োজন বলিয়া 
তিনি চেষ্টা করিতে বলেন। ২১শে আষাঢ় ১৩৬৪ (৬ই জুলাই ১৯৫৭ ) কার্ধ্য- 
নির্বাহক-সমিতির সভায় “সহকারী সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানাইলেন যে, 
পরিষৎ হইতে অপহৃত বিষুমুতিটির সন্ধান নেহাৎ ঘটনাচক্রে পরিদেরই একজন 
সভ্য শ্রীঅজিত ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যায়। কলিকাতার কোন 
বিশিষ্ট সংগ্রহকারী উহা পাঁচ শত টাকা মুল্যে ক্রয় করিয়াছেন বলিয়! জান! যায়। 
এঁ সংগ্রহকারী পাঁচশত টাক! বিনা রসিদে ফেরত পাইলে ও তাঁহার নাম প্রকাশ 
না পাইলে মুভিটি পরিষদকে প্রত্যর্পণ করিতে রাজী হুন। উপায়াস্তর নাথাকায় 
এবং মুর্তি ফেরত না পাইবার আশঙ্কায় বাধ্য হইয়া! পাচশত টাকা দিয়া এ যুতি 
ফেরত লওয়া হইয়াছে ।” সভাপতি ও সম্পাদক ছইজনেই কলিকাতার বাহিরে 
থাকায় শ্রীঅজিত ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুতিটি পরিষদের 
তহবিল হইতে ৫০০ টাকা ব্যয়ে উদ্ধার করিয়া আনেন এবং পরে সভা এই খরচ 
মঞ্জুর করেন । 

পুলিসের সহায়তা না লইয়! এবং পুলিসকে না জানাইয়া পরিষৎ নিজ সম্পত্তি 
ক্রয় কয়েন । এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে আলিপুরের 
রাজ! সস্তোষ রোডের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে মুিটি ছিল এবং সেখান হইতে 
মুতিটি আন৷ হইয়াছিল। 


তাহার পর ১৯৬৫ সালের ১৪ই জানুআরি মধ্যরাত্রে পরিষদের মিউজিয়মের 
তালা ভাঙ্গিয়৷ অপর ছুইটি বিষুমূতি চুরি হয়। কলিকাতা পুলিসে ও গোয়েন্দা- 
বিভাগে সংবাদ দেওয়া হয়, কিস্ত কোনও মৃতিরই সন্ধান পাওয়া যায়না । এ 
ব্যাপার লইয়া আর কেহ অগ্রসর হননা। এই সংক্রান্ত পুলিস রিপোর্টের 
ফাইলটি পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে পরে অদৃশ্য হয় । 

পরিষদের বিভিন্ন যূল্যবান্‌ সম্পদ্‌, প্রাচীন মুড্রা, প্রত্ববস্ত ইত্যাদি চুরি গিয়াছে, 
স্থানান্তরিত হইতেছে, এবং অবৈধভাবে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া ১৯শে মে 
১৯৭২ সালে পরিষদের সাধারণ-সদস্য-রূপে শ্রীমদনমোহুন কুমার তৎকালীন 
পরিষৎ সভাপতি নিম 'লকুমার বস্থ ও সম্পাদক শ্রীসোমেক্দ্রন্্র নন্দীর নিকট 
দৃষ্টাত্ত-সহকারে কতকগুলি অভিযোগ করেন। অভিযোগগুলির তদন্তের জন্য 
১১ই জুন ১৯৭২ (২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ ) “পরিষৎ-সম্পদ্‌-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন- 
তদস্ত কমিটি” নিযুক্ত হয় । দুঃখের বিষয়, তদন্ত কমিটির কার্য সামাম্য অগ্রসর 
হইয়! বন্ধ হয়। উক্ত তদন্ত কমিটি তাহাদের সংগৃহীত তথ্য, কাগজপত্র ও কার্য্য- 
বিবরণ পুনঃপুন অনুরোধ সত্তেও কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি ও ম্যাসরক্ষক-সমিতির 
নিকট দাখিল করেন নাই। কার্য্যনিরাহক-সমিতি ৫ই মাঘ ১৩৮০ ( ১৯শে 
জান্থআরি ১৯৭৪ ) উক্ত তদন্ত কমিটি বাতিল করেন । 

অতঃপর সভাপতি শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া পরিষদের 
অপহাত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯৭৪ সালের জান্ুআরি হইতে বতমান 
সম্পাদক অনুসন্ধান শুর করেন। ১৯৭৪ সালের জানুআরি-ফেব্রুআরি 
মাসে বতর্সান পরিষং সম্পাদক, পরিষৎ সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীস্বনীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্মতি লইয়া, এ অপহৃত বিষুণমুতিগুলির আলোকচিত্র 
মনোমোহন গাঙ্গুলীর “178001)00% 60 679 ১9017000798 11) 6109 11089107001 
6106 7387021)% 980165% 1১8781180৮ গ্রন্থে স্গিবি্ট ছবি হইতে তুলিয়া বিশ্বের 
বিভিন্ন প্রখ্যাত মিউজিয়মে পাঠাইয়া অনুরূপ বিষুমুতি সেখানে আছে কিনা এবং 
থাকিলে তাহার পরিচয় বিবরণাদি জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। 
সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকার 11 039010) 01 17109 47535 1399690এর কিউরেটর 
শ্রীযুক্ত যান ফণ্টেন ০87 8০06০17) ২৭শে মার্চ ১৯৭৪ তারিখের পত্রে পরিষৎ 
সম্পাদককে জানান যে ছুইটি মুতির একটির অনুরূপ ( ঈষৎ বিকৃত ) মুতি বোস্টন 


মিউজিয়মে ১৯৭০ সালে প্রাচীন-শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রীত্ত হইয়াছে 
এবং ১৯৩৩ সালে দিল্লী হইতে প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “83161 
[70151 01100] 01 1199150581 3911000' গ্রন্থে মুদ্রিত এ মুতির চিত্র 
দেখিয়া তাহার! উহা ক্রয় করিয়াছেন এবং এ গ্রন্থে বা মুদ্রিত চিত্রে এ মুতি যে 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মুতি তাহা কোথাও উল্লেখ নাই । এ মুত্র স্বত্বশ্বামিত্বের 
প্রমাণ দাখিলের জন্য পরিষৎ সম্পাদককে আহ্বান জানাইলে পরিষদের গত ৬৫ 
বৎসরের পুরাতন নথিপত্র ও ২৫ বৎসর পূর্বেকার সংবাদপত্রাদির বিবরণ ও 
আলোকচিত্রাদি হইতে পরিষদের স্বত্বব্বামিত্বের প্রমাণের নিদর্শন সঙ্কলন করিয়া 
পরিষৎ সম্পাদক পাঠান । পরিষদের স্বত্স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে পরিষদের সম্পত্তি 
পরিষদে প্রত্যর্পণের জগ্য সম্পাদকের অন্থুরোধে বোস্টন মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ 
অসাধারণ সৌজন্য ও সন্গদয়তার সহিত স্বীকৃত হন এবং সম্পাদকের প্রস্তাব 
অনুযায়ী ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের হাতে উহা সমর্পণ করিতে সম্মতি 
জ্ঞাপন করেন। 


বোস্টন মিউজিয়মের আইন-উপদেষ্টা মেসার্স কোএট্‌, হল এও স্টয়ার্ট 
0০0%69, 71811 & 369৪1 বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এবং বোস্টন মিউজিয়ামের 
মধ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদনের জন্য খসড়া! প্রস্তত করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের 
ও সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট শ্রীশ্বদেশভূষণ ভূএ্যা পরিষদের পক্ষে উহা অন্ু- 
মোদন করেন । গত ২২শে মে ১৯৭৪ এ চুক্তিপত্রের প্রথম পক্ষ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের পক্ষে সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুম।র এবং দ্বিতীয় পক্ষ বোস্টন মিউজিয়ম 
অফ ফাইন আটসের পক্ষে ডিরেক্টুর শ্রীযুক্ত মেরিল্‌ সী রূপেল্‌ 71621] 0. 
7519]91] এ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ও শীলমোহর করেন । 


£পর পরিষৎ সভাপতি জাতীয় অধ্য!পক শ্রীম্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির৷ গাদ্ধীকে ১৩ই জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে এ 
বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য এবং ভারত সরকারের ব্যয়ে মুর্তি ভারতে 
আনার জগ্ঠ অনুরোধ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ও 
তাহার ২৪শে জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে জানান 
(যে ভারতীয় পররাষ্ট্র-ন্ত্রকে ও ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দফতরে তিনি এ 


বিষয়ে নির্দেশ প্রেরণ করিতেছেন এবং বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটরকেও প্রধান- 
মন্ত্রী ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র পাঠাইত্বেছেন। 

১২ই জুলাই ১৯৭৪ মহামান্য রাজ্যপাল রাজতবনে অনুগ্রহপূর্বক পরিষং 
সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের সহিত আলোচনা-কালে এই সংক্রান্ত সমস্ত 
কাগজ ও দলিলপত্র দেখিয়া কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও প্রয়োজনীয় 
নির্দেশ দেন। | 

১৯শে জুলাই ১৯৭৪ বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর পরিষদের এ বিষুরমুতি 
ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি. এন. কাওলের '. ব, 1গ0]এর হাতে 
সমর্পণ করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রদূত উহ! 
গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক রাজ্যপাল শ্রীআণ্টনি 
লা্সলট দিয়াসের প্রস্তাব অনুসারে এ মুতি ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, 
তারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট পাঠাইবেন। যথোপযুক্ত 
নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ এ বিষুণমুতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্গী আমাদের 
মাননীয় রাজ্যপাল ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত আণ্টনি 
লান্সলট. দিয়াসের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরিষদ মন্দিরে আয়োজিত একটি 
ত্র অনুষ্ঠানে মহামাচ্য রাজ্যপাল উহা! পরিষদূ মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবীন বর্ষারন্তে ইহা আমাদের শুভ কর্মপথে প্রেরণা 
দিবে। 

নানা কারণে এ সম্পকিত সকল সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে এতদিন 
গোপন রাখা হইয়াছিল । ৮২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবের প্রাকালে মুতি প্রত্যপিত 
হওয়ায় এই আনন্দ-সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে পরিষৎ সদস্যগণের ও 
জনসাধারণের নিকট প্রকাশ কর! হইল । 

এই ব্যাপারে সর্ববিধ সহায়তা দান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী, রাজ্যপাল শ্রীআন্টনি লাব্সলট, দিয়াস্‌, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী টি. এন. 
কাওল, বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীযুক্ত য়ান্‌ ফণ্টেন্‌ 80 770706910 ও 
ডিরেক্টুর শ্রীযুক্ত মেরিল সী রূপেল, 00109091811 &6 3699 প্রতিষ্ঠানের 
বিশিষ্ট আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত ওয়েল্ড এন. হেনশ্; 1910 0. 1192081)9ঘ, জাতীয় 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্ধ্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, 


৮ 


প্রীঅজিতকুমার ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের এসিস্টান্ট সেক্রেটারি 
কল্যাণীয় শ্রীমান্‌ অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুতি পুনরুদ্ধারের বিভিন্ন পর্ধ্যায়ে 
প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশ ও সহুপদেশের জন্য, সর্বাস্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জানাই । 
তাহাদের সহায়তা ব্যতীত এই কাধ্য সম্পন্ন কর। সম্ভব হইত না। 

অপহৃত ছুইটি বিষুমুততি এক লক্ষ ডলারে আমেরিকায় বিক্রয় করা হইয়াছে 
এইরূপ সংবাদ পাইয়৷ পরিষৎ সম্পাদক কার্ধনিবাহুক-সমিতি ও ন্যাসরক্ষক-সমিতিকে 
জানাইয়াছিলেন । এখন জান! গিয়াছে যে বোস্টন মিউজিয়মের কতৃপক্ষ ৫০ হাজার 
ডলারে €( পৌনে চার লক্ষ টাকায় ) পরিষদে প্রত্যপিত এই বিষুঃমু্তিটি ক্রয় 
করিয়াছিলেন । ভারতের জনৈক বিখ্যাত শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার নিকট হইতে 
বোস্টন মিউজিয়ম উহা! ক্রয় করিয়াছিলেন এবং উক্ত বিক্রেতা পরিষৎ সম্পাদকের 
সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়া মুতি কিভাবে ত্বাহার হস্তগত হয় তাহা! ব্যাখ্যা 
করিবেন, বোস্টন মিউজিয়ম কতৃপক্ষ গত ২২শে মে ১৯৭৪ তারিখে পরিষৎ 
সম্পাদককে লিখিয়াছেন । উক্ত বিক্রেতা অদ্যাবধি পরিষৎ সম্পাদকের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন নাই । আমরা অধীর আগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি । 

অপহৃত দ্বিতীয় মুতিটির পুনরাগমনে পরিষদ মন্দির শ্রীমণ্ডিত হইবে, পরিষদের 
বিরাশীতম বর্ষের প্রারন্তে ইহাই আমাদের সমবেত প্রার্থনা ও কামন! ॥ 


পরিশেষে, পরিষদের সদস্তগণকে আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, 
২২শে জুলাই ১৯৭৪ মাননীয় রাজ্যপাল রাজভবনে পরিষৎ সভাপতি ও 
পরিষৎ সম্পাদকের সহিত আলোচনাকালে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা, 
গ্রন্থশালা প্রসৃতির উন্নয়ন সম্বন্ধে কৌতুহল ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন । বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাহার এই আ্রীতি ও আহ্বকৃল্য পরিষদের উন্নয়নের 
বিশেষ সহায়ক হইবে ॥ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ ॥ কার্যযনিরাহক-সমিতির পক্ষে 
২৫শে জুলাই ১৯৭৪ ॥ * শ্রীমদনমোহন কুমার 
্‌ সম্পাদক ॥ 


নমাপ্রসাদ চন্দ 
ভ্রীরমেশচজ্দ্র মন্ভুমদার 


ঢাকা জিলার একটি গগুগ্রামে ১৮৭৩ সনের ১৫ অগষ্ট তারিখে রমাপ্রসাদ চন্দ 
জন্মগ্রহণ করেন। ছাব্রজীবন হইতেই নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য পাঠাপুস্তক 
ছাড়াও তিনি বহু গ্রস্থ পাঠ করিতেন এবং ইহার ফলে মৌলিক রচনার দিকে তাহার 
আগ্রহ জন্মে। বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তিনি 
বস্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলার একখানি প্রকৃত ইতিহাস রচনার সংকল্প 
তাহার নিকট নিবেদন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে উৎসাহ দিলেন কিন্ত কিছু 
লিখিবার পূর্বে এ বিষয়ে শ্রম সহকারে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিলেন । ইহার 
পর রমাপ্রসাদ একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়! প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে বিভিন্ন 
জাতি বা বর্ণের সংমিশ্রণই হিন্দু জাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ। প্রবন্ধটি লইয়া 
তিনি কালীপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষও তাহাকে উৎসাহ 
দিয়া বলিলেন যে এটা এখন ছাপাইও না__আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্ট! 
কর। এই হই মনষীর নির্দেশ ও উপদেশ যে রমাপ্রসাদের জীবনে বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । কারণ পরবর্তী কালে তিনি যে সমুদয় 
গ্রশ্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহাতে অসাধারণ শ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । 

রমাপ্রসাদের পিতার আধিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না। পনেরো বৎসর বয়সেই 
তিনি পিতৃহীন হন | সুতরাং ১৮৯৬ সনে বি. এ পরীক্ষা পাশ করিবার পরই তাহাকে 
চাকুরী খোজ করিতে হয় _ এবং কতক দিন পর্য্স্ত প্রাইভেট টুইশনি করিয়া সংসার 
চালাইতে হয়। কিস্ত ছাত্র অবস্থা হইতেই নান! বিষয়ে জ্ঞানলাভের স্পৃহা! ও 
গ্স্থাদ্ি পাঠের যে অদম্য আগ্রহ ছিল তাহা! কোন দিনই হাস পায় নাই। সুতরাং 
বেকার অবস্থায় টুইশনি করার অবসরে তিনি নিয়মিতভাবে [7709718] 1177-তে 
(বর্তমান কালের ৯1০০৪] 1,)০:৪:ড) গিয়া পড়াশুনা করিতেন | তখনকার দিনে 
তাহার বয়সের যুবক বা ছাত্রের এই লাইব্রেরীতে বড় একটা যাইত না। সুতরাং 
প্রেসিভেন্সী কলেজের একজন ইংরেজ অধ্যাপক একটি যুবককে লাইব্রেরীতে নিয়মিত 
ভাবে পড়াশুনা করিতে দেখিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হুন--এবং এই অধ্যাপকের 
চেষ্টায় রমাপ্রসাদ কন্সিকাতা৷ হিন্দু স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন । ১৯০৫ কি ১৯০৬ সনে 
তিনি রাঙ্জপাহী কলেজিয়েট স্কুলে বদলি হুন। 

রমাপ্রসাদ তেরে! বৎসর রাজসাহীতে ছিলেন। জীবনে পাণ্ডিত্য, গবেষণা, 

৮৭ 


১৩ .  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮০ 


এঁতিহাসিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ও অন্যান্য যে সমুদয় গবেষণার জন্য রমাপ্রসাদ অসাধারণ 
খ্যাতি লাভ করেন রাজসাহীতেই তাহার সূত্রপাত হয় । 

এই সময় রাজসাহীতে প্রবীণ এঁ্তিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও দীঘাপাতিয়ার 
বিদ্যোৎসাহী কুমার শরৎকুমার রায় রমাপ্রসাদ চনোর নৃতত্ব বিষয়ক গবেষণায় বিশেষ 
আকৃষ্ট হন। ১৯১০ সনে এই তিনজন বাংল! সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষে 
ভাগলপুর যান এবং এ অঞ্চলের বহু প্রাচীন এঁতিহাসিক ধ্বংসাবশেষগুলি 
পরিদর্শন করিয়া মুগ্ধ হন-এবং উত্তর বঙ্গের প্রত্বসম্পদের দিকে তাহাদের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়। তাহারা উত্তর বঙ্গ ঘুরিয়া ৩২টি ভাস্কর্ষের নিদর্শন সংগ্রহ করেন। 
ইহার মধ্যে পালযুগের একটি পার্বতীর মুন্তি শিল্লের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া 
গণ্য হইবার যোগ্য । ইহাতে উৎসাহিত হইয়া! শরৎকুমারের আধিক সাহায্যে পরের 
বছর প্রায় দুই শতটি প্রাচীন স্থান ঘুরিয়া বহু প্রাচীন ভাক্র্ধের নিদর্শন সংগ্রহ করেন। 
এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে আরও প্রাচীন মুত্তি প্রভৃতি সংগৃষ্বীত হইলে কুমার শরৎকুমারের 
অর্থ সাহায্যে ১৯১৬ সালে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও চিত্রশাল! প্রতিঠিত হয়। 
শরৎকুমার, অক্ষয়কুমার ও রমাপ্রসাদ যথাক্রমে ইহার সষ্ভাপতি, পরিচালক ও সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। এই বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমগ্র ভারতে 
একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলিয়। বিবেচিত হইবার যোগ্য। এই সমিতিই সর্বপ্রথম 
পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ খনন কার্ধে প্রবৃত্ত হন। পরবতাঁকালে ভারতসরকার এই 
স্থান খনন করিয়া প্রাচীন ভারতের বৃহত্তম বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কার করেন। এখানে যে সমুদয় প্রাচীন মুক্তি ও ভাস্কর্ষের নিদর্শন পাওয়া! গিয়াছে__ 
তাহা প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের অমূলা সম্পদ | 

কিন্তু রমাপ্রসাদ চন্দ শিক্ষকতা ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদকের কার্ষের 
সঙ্গে এতিহাসিক ও নৃ-তত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণায় গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 
এ বিষয়ে তিনি বহু সংখ্যক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেন। কিন্তু ইহার মধ্যে 
তাহার ইংরেজী গ্রন্থ [700০-4:5%. [১৪০9৪ এবং বাংলা গ্রন্থ গৌড়রাজমালা তাহার 
অক্ষয় কীতি। 

প্রথম গ্রন্থখানি রমাপ্রসাদের বহুদিন গবেষণার ফল। ১৯০১ সালের সেব্সাস 
রিপোর্টে এই বিভাগের. কমিশনার 1: ঘ৪:০০:% চ19195$ মন্তব্য করেন যে ভারতীয়দের 
মধ্যে আর্ধরক্ত খুবই কম এবং বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের মধ্যে ইহা নাই বলিলেও চলে। 
রমাপ্রসারদ বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন ও নানাবিধ নৃতত্ব-বিধি অনুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া 
রিজ লী সাহেবের মতের অসারতা! প্রমাণ করিয়া! অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। অবশেষে 
এই সমুদয় আলোচনা ১৯১৬ সনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। [1000-4:587) 
7৪০৪৪ নামক এই গ্রন্থখানি পণ্ডিত মহলে বিশেষ সাড়া জাগায় । বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ 


সংখ্যা--৩ রমাপ্রসাদ চন্দ ১১ 


রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (১৯১৭. ১৬৭-৭৫ পৃষ্ঠ1) পঞ্ডিতপ্রবর 4, 3. 916) 
এই গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে ইণ্ডো-আরিয়ান জাতির উৎপত্তি 
সম্বন্ধে যে সমুদয় রচনাবলী আছে এই গ্রন্থ তাহার মধ্যে একটি প্রকৃষ্ট স্থান 
পাইবার যোগ্য । 

এই গ্রন্থ রচন! প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদের পাগ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হু একটি 
কথা বল! আবশ্যক | নৃতত্ব-বিছ্ভ। বর্তমান যুগে কেবল পুঁথিগত বিদ্ভা নহে। প্রচলিত 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় যন্ত্রপাতির সাহাযো মানুষের মাথার দের্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত, চুলের রং 
এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের গঠনের বৈষম্য পরীক্ষা করিয়া প্রতি মনুষ্য জাতি কয়েকটি 
নির্দিষ্ট আদিম শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহা নিরূপণ করিতে হয়। রিজ.লী 
সাহেব লিখিয়াছিলেন যে এইরূপ মাপ জোক ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়াই তিনি তাহার 
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। রমাপ্রসাদ চন্দের এইরূপ পরীক্ষা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ব! 
অভিজ্ঞতা ছিল না, ইহার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও ছিল না। অপূর্ব অধ্যবসায় ও শ্রম 
সহকারে তিনি এই পরীক্ষার প্রণালী অধিগত করেন এবং ভারত সরকার তাহার পাণ্ডিত্য- 
পূর্ণ বিচার বিতর্কে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে এ সব যন্ত্রাদি ধার দেন। রমাপ্রসাদ এই যন্ত্রগুলির 
সাহায্যে কাশ্মীরি ব্রাহ্গণ হইতে আরম্ভ করিয়! সীওতাল নর-নারীর দেহের মাপজোক 
করেন। ইহার ফলে ভারত সরকার ১৯১০ সনে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য 
রমাপ্রসাঁদ চন্দকে নৃ-তত্ব বিভাগের বিশেষ কর্মচারী (9০০11 0092) নিযুক্ত করেন। 
এই অনুসন্ধানের ফলেই তিনি [000-4,750 [৯০৪৭ গ্রন্থখানি লিখিয়! রিজ.লী সাহেবের 
মত খণ্ডন করেন । বর্তমান কালে অনেকেই মোটামুটিভাবে রমাপ্রসাদ চন্দের মতামত 
সমর্থন করেন । 

রমাপ্রসাদ চন্দের প্রথম জীবনে নৃতত্ব বিষয়ক গবেষণ1 প্রাধান্য লাভ করিলেও 
ক্রমে ক্রমে তিনি ভারতবর্ধের পুরাতত্ব ও বিশেষভাবে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস 
উদ্ধারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদক রূপে তিনি 
প্রাচীন শিলালিপি, তাত্রশাসন, মুক্তি ও প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের বিবরণ বিশেষ মনোযোগ 
সহকারে পাঠ করেন। ইহার ফলে তিনি “গৌড়রাজমালা” নামক গ্রন্থে প্রাচীন বঙ্গদেশের 
ইতিহাস রচনা করেন। ত্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথমভাগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
প্রধান পণ্ডিত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ইংরেজ রাজকর্মচারীদের শিক্ষার জন্য রাঁজাবলী 
নামক যে গ্রন্থ রচনা! করেন তাহা পড়িলেই বোঝা! যাইবে ষে কতকগুলি অলীক কাহিনীই 
তখন বাঙ্গালীর প্রাচীন যুগের ইতিহাসের স্থান অধিকার করিত । 

উনিশ শতকের শেষার্ধে গ্রত্ুতত্ব বিভাগ মাটি খুঁড়িয়া ও অন্যান্য উপায়ে যে সমুদয় 
প্রাচীন লিপি, মুদ্রা” মুতি ও অন্যান্য এঁতিহাসিক উপকরণ আবিষ্কার করেন তাহার 
সাহায্যে ভারতের হিন্দুযুগ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সম্বলিত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 


১২ সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৰর্ধ ৮* 


প্রণালীতে লিখিত এঁতিহাসিক রচনার সূত্রপাত হয়। বর্তমান যুগে অনেকেই হয়ত 
শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে একশত বৎসর পূর্বেও মৌর্য সরা অশোক সম্বন্ধে আমাদের 
স্পষ্ট কোন ধারণ] ছিল ন1 এবং দিখ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত অথবা রাজেন্দ্র চোল প্রভৃতির 
নামও অজ্ঞাত ছিল। বাংল! দেশের লোক যে হিন্দুযুগে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল 
উনিশ শতকের কোন এঁতিহাসিক গ্রন্থে তাহার বিবরণ খু'জিয়া পাওয়া যাইবে না । অথচ 
প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধানের ফলে বাংলার প্রাচীন গৌরব সশ্বন্ধে অনেক এঁতিহাসিক 
উপকরণ তখন আবিষ্কত হুইয়াছে। এই সমুদয় উপকরণের সাহায্যে রমাপ্রসাদ চন্ব 
*গৌড়রাজমাল!? গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রস্থ ১৩১৯ বঙ্গাবে প্রকাশিত হয়। মুসলমান 
অধিকারের পূর্ব পর্যস্ত সমগ্র বঙ্গদেশের এতিহাসিক বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
ইহার পূর্বে বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে যে দু একখানি গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তাহা পূর্বোক্ত 
রাজাবলী গ্রন্থের ন্যায় পুরাতন কাহিনী ও কিংবদস্তীর সর্মনি মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রণালীতে লিখিত বাংলার প্রথম ইতিহাস “গোৌড়ন্বাজমালা”। প্রাচীন বাংলার 
ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথ্য এই গ্রন্থে প্রথম লিপিবদ্ধ হয় এবং অনেক প্রচলিত 
ধারণ যে ভুল তাহাও এই গ্রন্থে প্রমাণিত হয়। গৌড়রাজ শশাঙ্ষের প্রকৃত ইতিহাস 
এই গ্রন্থেই প্রথম আলোচিত হয়। বাংলার এই প্রথম সার্বভৌম সম্রাট যে দক্ষিণে 
উড়িস্া হইতে পশ্চিমে কান্যকুজ্ পর্যস্ত জয় করিয়াছিলেন স্বাহার প্রকৃত বিবরণ আমরা 
এই গ্রন্থেই প্রথম জানিতে পারি। বাণভট্ট হর্চরিতে সতাট শশাঙ্ক সম্বন্ধে যে কুৎসা 
কলঙ্ক ও অপবাদ রটনা, রমাপ্রসাদ এই গ্রন্থে নানা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে 
তাহা খণ্ডন করিয়াছেন । পালবংণীয় বাঙ্গালী সআ্াটগণের কীতি কাহিনী বিশদভাবে 
বর্ণন৷ করিয়া তিনি বাঙ্গালীর অতীত গৌরব-স্থৃতি লোক সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন । 
পাল সঘ্রাটগণের বাসস্থান যে বিহারে নহে, বাংল! দেশে রমাপ্রসাদ তাহা! প্রতিপন্ন 
করেন। বাংলা দেশে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে রাজ! আদিশুর কর্তৃক কনৌজ হইতে 
আনীত পাঁচ জন ব্রাহ্গণ ও কায়স্থ হইতেই বাংলার বর্তমান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের উৎপত্তি 
হইয়াছে । এই কাহিনীর উপরই বাংলার হিন্দুদের বর্তমান সামাজিক ইতিহাস রচিত 
হুইয়াছে। কিন্তু বহুপ্রচলিত হইলেও এই কাহিনীর যেকোন এ্তিহাসিক ভিত্তি নাই 
রমাপ্রসাদ তাহা প্রতিপন্ন করেন । বাংলার সেন রাজগণের রাজত্বকাল সম্বন্ধে প্রথমে 
কীলহ্র্ণ সাহেব ও পরে তাহার অনুসরণ করিয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু 
গ্ঁতিহাসিক যে মত পোষণ করিতেন রমাপ্রসাদই সর্বপ্রথম তাহার অসারতা প্রতিপাদন 
করেন। পূর্বোক্ত সকল বিষয়েই রমাপ্রসাদের সিদ্ধাত্তই বর্তমান এঁতিহাদিকগশ গ্রহণ 
করিয়াছেন । | 

রমাপ্রসাদ চন্দের প্রত্বতত্ব সম্বন্ধে গবেষণা সেই সময়কার সরকারী প্রত্বতত্ব বিভাগের 
অধ্যক্ষ (101:996০: 09596751 ৩ 47০7990106195] 9৩৮৪৩ ) সার্‌ জন্‌ মার্শালের 


সংখ্যা রমাপ্রসাদ চন্দ ১৩ 


দর্টি আকর্ষণ করে । ১৯১৭ সনে জুলাই মাসে রমাপ্রসাদ সরকারী বৃত্তি পাইয়া! খনন 
কার্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভের জন্য তক্ষশিলা, মথুর1 ও সারনাথ প্রভৃতি প্রাচীন 
নগরীর ধ্বংসাবশেষ খনন কার্ধে যোগদান করেন। তিনি রাজসাহী ছাড়িয়া আসিলেও 
বরেন্ত্র অনুসন্ধান সমিতির সহিত সম্বন্ধ কোন দিনই ক্ষু্ হয় নাই। নৃতন শিক্ষা ও 
অভিজ্ঞতার ফলে রমাপ্রসাদ বহু মুল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত ভারতের প্রাচীন ইতিহাস 
ও শিল্পকল! সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেন। ইহার কয়েকটি 
2090701৪ ০6 61) 47:0108901081951 90:59 ০£ [01 এই গ্রস্থমালায় প্রকাশিত 
হয়। বস্ততঃ এই শিক্ষানবীশির কালে রচিত “ঈ্লাচীভ্ুপের লিপির কালনির্ণয়” (10৯69 
০0 6109 ০61৬৩ 17580710810799 01) 6179 965085 &৮ 981001)1 ) পুশ্তিকাখানি এই 
সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। এই গ্রস্থমালার অন্তর্গত নিয়লিখিত 
পুন্তিকাগুলিও তাহার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক | 

0১) 41:91785০010985 ৪250 ড 8191)0858 77801610709 (২) 1009 139£110101068 
০৫ 4৮৮ 10 70886927 10018 তে) 0079 177709 ৪1195 10 6109 9০1০ 9710৫ 
(৪) 90:1৪] 06 6709 7:৪-19196017৮10 01511126102 06 61591700099 ৪11০5 
(8) 7701078610709 ০0? 021888. 


এগুলি ছাঁড়াও তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে 


উল্লেখযোগ্য মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি £ 


১] 71961008 909180909] 01 5০910609, 

২ 71)9 9৬96800৬878 800 10169 0) 8,8, 17109£98 06 0109 এ 61108, 
৩] 4৮ 12 9021888. 

৪1 7০066৪8 ০2 6119 47700191226 84 01851019269 ০6 11852017520 


ময্ূরভঞ্জের রাজসরকারের আমন্ত্রণে রমাপ্রসাদ এ রাজ্যের নানা স্থানে যে প্রত্বতাত্বিক 
অনুসন্ধান ও খনন কার্ধের পরিচালনা করিয়াছিলেন শেষোক্ত গ্রস্থে তাহার বিবরণ 
আছে। খনন কার্ধের ফলে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য ময়ুরভঞ্জের রাজধানী খিচিং শহরে 
তিনি একটি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন । 

১৯১৯ সনে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রমাপ্রসাদ চন্গকে স্নাতকোত্তর বিভাগে 
(2০৪-:509869 9৮8019৪ ০£ 605 08190669 0701%9:৪16৮ ) প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পরে নৃতত্ব বিভাগ (79998600906 ০? 
&560০1০85 ) খোলা হইলে রমাপ্রসাদ ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হুন। ১৯২১ সনে 
গুপগ্রাহী সার জন মার্শাল রমাপ্রসাদ চন্দকে কলিকাতার যাতুঘরের 9099717)6900906 
0৫ 610 :4.:01059010819] 89০$1০2) নিযুক্ত করেন | এই পদে থাকা কালীন তিনি 
বাছুরের মুর্তিগুলির নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কালক্রম ও শিল্পপদ্ধতি অনুসারে শ্রেণী- 
বিতক়্ করিয়! সাজাইবার ব্যবস্থায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 


১৪ সাহিত্য-পরিযৎ-পন্্রিকা বর্ধ ৮৩ 


চুনদের উপত্যকায় মহেঞ্জোদারে! ও হরপ্লায় প্রাপ্ত ভারতের সর্বপ্রাচীন মুদ্রা; 
ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রদর্শশী যখন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় তখন সার জন মার্শাল 
রমাপ্রসাদ চন্দকে এগুলি সাজাইবার ভার দেন। এই উপলক্ষে ধ্যানরত একটি মুনি 
রমাপ্রসাদের দৃর্টি আকর্ণণ করে এবং ইহা যে হিন্দুশাস্ত্রে বণিত অর্ধ-উন্মীলিত নাসিকার 
অগ্রভাগ-বদ্ধ নয়নযুগল হযোগীরই প্রতিকৃতি তিনি ইহ! প্রতিপন্ন করিয়া প্রাচীন 
যোগশাস্ত্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করেন। রমাপ্রসাদ এ সম্বন্ধে প্রবন্ধও 
লিখিয়াছেন এবং অনেকে তাহার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । 

জীবনের প্রথমভাগে নৃতত্ব সম্বন্ধে রমাপ্রপাদদের মনে যে আগ্রহ জন্মিয়াছিল* কোন 
দিনই তাহা! হাস পায় নাই । ১৯৩৪ সনে [06910851080] 4&061)70700910£1091 
0028:9৪5-এর প্রথম অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রিত হইয়। রমাপ্রসাদ 
বিপাত যান। এই সুযোগে লগ্ডনের জগদৃবিখ্যাত ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষগণ 
তাহাকে উক্ত মিউজিয়মের ভারতীয় বিভাগের সংগৃহীত প্রদর্শনীয় দ্রব্যাদি যথাযথভাবে 
সাজাইয়! রাখিতে সাহাযা ও পরামর্শের জন্য আমন্ত্রণ করেন। রমাপ্রসাদ এই কার্ষ 
সুসম্পন্ন করেন এবং এখানকার মধ্য-যুগের মৃতিগুলি সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা! 
রচনা করেন । ১৯৩৬ জনে ইহ। “1190195৪] [17018 9৫101060079 10 69 73716181. 
1 8890107” নামে লগ্নে প্রকাশিত হয়। উক্ত মিউজিয়মের এই বিভাগের অধ্যক্ষ 
117. চ৮ 15" ০১৪০৮, এই পুস্তিকার ভূমিকায় ইহার ভূয়সী প্রশংসা! করেন। 

১৯৩৪ সনে রমাপ্রসাদ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বন্বে অধিবেশনে নৃতত্ব বিভাগের 
সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি জীবনব্যাপী নৃ-তত্ব ও প্রাচীন 
ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অধয়ন ও গবেষণার ফলঙ্রাতি স্বব্ূপ কয়েকটি 
নৃতন-মৌলিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন। প্রচলিত মত এই যে বৈদিক হিন্দুধর্মের 
প্রতিক্রিয়া হইতেই বৌদ্ধ ও টন ধর্মের অ্যদয় হয়। কিন্তু রমাপ্রসাদ বহু যুক্তি তর্ক 
সহকারে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে বস্তুতঃ এই দুইটি ধর্মমত আর্ধ যুগের পূর্বেই 
প্রচলিত ছিল সুতরাং বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা প্রাচীনতর । তিনি আরও বলেন হিন্দুধর্মের 
অন্তর্গত যৌগিক পদ্ধতি ও তপস্যা, শৈব ধর্মমত প্রভৃতিও প্রাক আর্ধ যুগের+ সুতরাং প্রাক- 
বৈদিক ধর্মমত । সুতরাং তাহার মতে ভারতবর্ষে আর্ধদের আগমনের এবং বেদ রচনার 
পূর্বেই সিদ্ধুনদীর উপত্যকায় শ্রীষ্ট জন্মের তিন সহত্স বর্ধ পূর্বে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার 
অভ্যুদয় হয়। পরে আর্ধগণ ভারতে আসিয়া ইহার যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন 
তাহাই বৈদিক হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত। -রমাপ্রসাদ চন্দের এই মতবাদের প্রকৃত মুল্যায়ন 
এখনও হয় নাই। তবে পরবর্তা কালে নানা বেদ-বিরোধী এবং এমন কি পৌরাশিক 
ধর্মে যে বৈদিক সাহিত্য হইতে স্বাতন্্রা দেখা যায় সে.সন্বন্ধে রমাপ্রসাদ চন্দের গবেষণা 
সে নৃতন আলোকপাত.করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। | 


সংখ্যাঁ-৩ রমাপ্রপাণ চন্দ ১৫ 


রমাপ্রসাদ চন্দের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অনেকেই কিছু কিছু জানেন--এবং ভবিষ্প্বংশীয়েরা 
তাহার রচনা হইতে এ বিষয়ে অনেক জানিতে পারিবেন কিন্তু মানুষ রমাপ্রসাদের স্মৃতি 
প্রায় লোপ হইতে চলিয়াছে । সুতরাং সেই সম্বন্ধে চারটি কথা বলিব। আমি তাহার 
অপেক্ষা বয়সে পনেরো বছরের ছোট হইলেও তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ 
পাইয়াছিলাম। তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে যোগ দান করেন আমিও তখন 
ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক | সেই সময়ে রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় 
কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি এতিহাসিকগণের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী" নগেন্দ্রনাথ বসু দীনেশচন্দ্র 
সেন প্রভৃতি প্রাচীনপস্থী পণ্ডিতগণের মধ্যে এঁতিহাসিক বিচার পদ্ধতি ও কতকগুলি 
এ&ঁতিহাসিক সিদ্ধান্ত লইয়া! গুরুতর মতভেদ ছিল। আমি, যতীন্দ্রমোহন রায়, সুরেন্দ্রনাথ 
কুমার প্রভৃতি কয়েকজন প্রথমোক্ত দলের ভক্ত ছিলাম--দ্বিতীয় দল আমাদিগকে পরিহ্থাস 
করিয়া বলিতেন যে ইহারা পাথুরে প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ 
প্রাচীন যুন্্রা' শিলালিপি তাঅশাসনের প্রমাণই আমর] প্রাচীন কাহিনী, বংশাবলী, কুলজী, 
ঘটকের পুঁধি প্রভৃতির প্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর মুল্যবান মনে করিতাম। পূর্বে আদিশুর- 
কাহিনী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহাই এই ছুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের একটি প্রধান কারণ 
হইয়া ঈাড়াইয়াছিল। এই সমুদয় বাদ প্রতিবাদ'উপলক্ষে আমাদের দলের মধ্যে বয়সের 
ব্যবধান থাকিলেও একটি আস্তরিক হৃদ্তা ও অন্তরঙ্গতার বন্ধন হইয়াছিল। ইহার একটি 
বাহক নিদর্শন ছিল, প্রতিমাসে একবার কি দুইবার পরম্পরের গৃহে একত্রে নৈশ ভোজনের 
ব্যবস্থা । নাটোরের মহারাজ! জগদিন্দ্রনাথ রায় ইতিহাসে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 
তিনি ছিলেন আমাদের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক । তাহার বাড়ীতে নৈশ ভোজন 
ছাড়াও অনেক সন্ধায়ই আমর! সমবেত হইতাম। এই সব উপলক্ষেই আমি রমাপ্রসাদ 
চন্দ অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট হইলেও তাহার অকৃত্রিম প্নেহ ও প্রীতিলাভে ধন্য 
হইয়াছিলাম। আমার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ট বন্ধুর ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন। তিনি অত্যন্ত 
সাদা সিধা ধরণের লোক ছিলেন, পোষাক পরিচ্ছদের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি ছিল না| মাথায় 
তেল দিয়া ম্লান করাট! তাহার খুব অপছন্দ ছিল। সে-যুগে স্বনামধন্য আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের গৃহে প্রাতঃ কালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে অনেক সময় দেখা . 
যাইত, বেল! নয়টার সময় দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন ও-দিকে ভূত্য তাহার 
মন্তকে তেল মাখাইতেছে। ইহাতে রমাপ্রসাদের ভীষণ অস্বস্তি বোধ হইত এবং প্রকাশ্যে 
একাধিকবার তিনি ইহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। সচরাচর সাংসারিক জ্ঞান বলিতে 
আমর] যাহা বুঝি আত্মভোলা-প্রকৃতি রমাপ্রসাদের তাহার কিছু অভাব। পড়াশুন! 
গবেষণাই ছিল তাহার ধ্যান-জ্ঞান-_অন্য সব বিষয়ে ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন | একবার 
আমার বাড়ীতে অন্যান্য এঁতিহাসিক বন্ধুদের সঙ্গে তাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম কিন্ত 
কলিকাতা হইতে আমার বাসস্থান ভবানীপুর যাওয়ার পথ সম্বন্ধে তিনি এতই অজ্ঞ ছিলেন 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিত। বধ ৮০ 


যে কাগজে পেন্সিল দিয়া মানচিত্র সাহায্যে তাহাকে পথের নির্দেশ দিতে হইল-কোথায় 
টরামে উঠিতে হইবে কোথায় নামিতে হইবে এসব তিনি নিজহস্তে লিখিয়া রাখিলেন এবং 
মানচিত্র ও নির্দেশ অনুসারে আমার বাড়ীতে পৌছিয়াছিলেন । 

রমাপ্রসাদের সরলতা, সাংসারিক অনভিজ্ঞত1 ও নীতির উচ্চ আদর্শ--এই সমুদয়ের 
সুযোগ লইয়া কোন কোন সময় তাহাকে পরিহাস করার ব্যবস্থা হইত। কলিকাতায় 
নাটোরের মহারাজ! জগদিক্্রনাথ রায়ের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আমাদের দলের বৈঠক 
বদিত তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এক রাব্রিতে গানের জলসায় একটি ছেলেকে মেয়েদের 
কাপড় পরাইয়া নাচের ব্যবস্থা কর| হইয়াছিল-_কারণ রমাপ্রসাদের নীতিজ্ঞান এ বিষয়ে 
থুব প্রথর ছিল এবং তিনি নর্তকীর নৃত্য মোটেই পছন্ম করিতেন না। এই জন্যই 
মহারাজার নির্দেশ মত এই নর্তকীর বেশ পরিহিত বালকটি বিশেষভাবে রামপ্রসাদের 
নিকটে গিয়াই নাচিতে আরম্ভ করে--রমাপ্রসাদ যতই পশ্চাদদিকে সরিয়া যান নর্তভকীও 
তাহার অনুসরণ করে । অবশেষে দরজার কাছে পৌছিয়! যঞ্চন রমাপ্রসাদ কক্ষতযাগ করিতে 
উদ্ধত হুইয়াছেন তথন মহারাঞ্জার ইঙ্তিতে আমি গিয়া তাহাকে ধরিয়া সব কথা খুলিয়া বলি- 
লাম। নর্ভকীও বেশ বদলাইয়া আসিল | রমাপ্রসাদ চন্দ আসন গ্রহ করিলেন। সভায় একটি 
হাসির রোল পড়িল। ছঃখের বিষয় কোন কোন সময়ে এই প্রকার রসিকতা মাত্রা ছাড়াইয়া 
যাইত। কিন্তু রমাপ্রসাদ চন্দকে বখনও বিচলিত ব1 বিরক্ত হইতে দেখি নাই। পূর্বোক্ত 
নর্তভকীর ঘটনাটিতে রমাপ্রসাদের বিরক্তি ও পশ্চাদপসরণে স্তাহার ব্যক্তিগত চরিত্রের যে 
নীতির মহান আদর্শ ফুটিয়৷ উঠিয়াছিল আজ প্রায় &৫ বছর পরেও তাহা আমার মনে উজ্জ্বল 
হইয়া আছে। রমাপ্রসাদের কোন শক্র ছিল বলিয়া আমার জানা নাই। এই অমায়িক, 
সরল-স্বভাবঃ নিরলস; প্রতিভায় সমুজ্ল সুহ্ৃদের স্মৃতির প্রতি তাহার জন্মের শতবাধিকীতে 
আমার আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি । 


২৬২৭৪ 


নাজেক্দ্রলাল মিত্র এবং বাংল! ভাষা ও সাহিত্য 


স্থকুমার সেন 


ইংরেজীতে 0:19768]1৭6 বললে যা বোঝায় আমাদের দেশে তেমন পণ্ডিতের নাম 
করতে হলে সর্বাগ্রে রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্মরণীয়। কিন্তু তিনি-শুধুই প্রাচ্যবি্যাবিশারদ 
ছিলেন না, অন্যদিকেও তার প্রহর গুণপনা ছিল। সে সব গুণপনা সমসাময়িক শিক্ষিত 
ব্যক্তি অনেকেই অবগত ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি শুধু অগাধ পাণ্ডিত্যের ও 
বাগ্সিতার খ্যাতিই পেয়েছিলেন । পাণ্ডিত্যের খররদদার নন এমন শিক্ষিত বাঙালীর 
কাছে রাজেন্দ্রলালের সত্যকার পরিচয় অনাবৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তার “জীবনস্থতি তে । 
তার পর থেকে আমরাও ধীরে ধীরে অর্থাৎ রবীন্দ্রসাহিত্যের গভীরতর শ্রন্থশীলনের পর 
থেকে- রাজেন্দ্রলালের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উঠেছি । 

মনে রাখতে হবে, সাধারণ অর্থের উপরেও রাঁজেন্দ্রলাল অসাধারণ ছিলেন। তিনি 
মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু সে অধায়ন শেষ না করে তিনি সংস্কৃত ও প্রত্র-, 
তত্বের আলোচনায় মন দিয়েছিলেন । বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের মতোই রাজেক্ক্রপাল 
ঘরে-পড়া ছেলে ও নিজে-শেখ! পণ্তিত। রবীন্দ্রনাথের মতোই রাজেন্দ্রলাল বাংল। ও 
ইংরেজীতে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কিনা মনে নেই, রাজেন্দ্রলাল সতাসতাই সব/সাচী ছিলেন। 
তার প্রমাণ অনেক বিষয়েই আছে, আমার বিচারের পক্ষে তার সবাসাচিত্ব সর্বাধিক 
অভিব্যক্ত বাংলাবিদ্ভায় ও ভারতবিদ্ায়। আমার আলোচ্য বাংলাখ্গ্াায় রাজেজ্জলালের 
অগ্রগামী ভূমিকা ! 

রবীন্দ্রনাথের মতো! রাজেক্দ্রলালও বৈষ্ণব বাড়ির ছেলে। রাজেন্দ্রলালের পরিবার 
গোড়া টৈষ্ণব ছিলেন বলতে পারি। তবে তার! কায়স্থ। কায়স্থ পরিবারের পক্ষে 
গৌড়ামির াঁঝ যতটা মৃত হওয়া সম্ভব, তার চেয়েও স্ব ছিল বোধ করি । তার! আসলে, 
বলতে পারি, সাহিত্যিক বেষ্ণব-পর্িবার ছিলেন। তার পিত জন্মেজয় মিত্র বৈষ্ণব 
পদাবলী লিখেছিলেন । ত্বার পিতামহ মহারাজা পীতান্বর মিত্র ব্রজভাষায় কৃষ্ণলীলা গান 
রচনা করেছিলেন | “সাহিত্যিক ৫েষঞ্ণব ছিলেন বলেই তাদের পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 


ভাবনার প্রতি অন্ুৎসাহ ছিল না। 


তত 


১৮ .  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮৩ 

সমসাময়িক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বাংল! সাহিতে/র অতীত বস্তু যতটা গভীরভাবে 
তার জান! ছিল তেমন আর কারো নয়। ভারতচন্দ্র সবাই জানতেন, কাশীরাম-কৃত্তিবাস 
অনেকেই, মুকুন্মরাম কেউ কেউ, কীর্তন গান ছুই এক জন, কিন্তু চশ্তীদাস-বিদ্ভাপতির 
পদাবলী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের “চতন্যচরিতামত? রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছাড়! কারো যে 
পড়া ছিল এমন অনুমান করবার পক্ষে কোন প্রমাণ পাইনি | সুতরাং রাজেন্দ্রলাল মিত্রই 
যে বাঙালীকে তার সাহিতোর ইতিহাসের প্রাচীন এবং হারানো খেই ধরিয়ে দেবেন 
তাতে আশ্চর্য কী? 

পাশ্চাত্য দেশে প্রাচ্যবিদ্ভার গোড়৷ পত্তন হয় ভাষাবিজ্ঞানের বীজ ধরে । পাশ্চাতা 
পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার পরিচয় পেয়ে ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন। সেই ভাষা- 
বিজ্ঞানের দৃষ্টি তাদের প্রাচ্যবিদ্ভার ভিত ও ইমারত গড়তে সহায়তা করেছিল । আমাদের 
প্রথম প্রাচ্যবি্ভাবিশারদের মনোযোগও তাই প্রথম থেকেই ভাষাবিজ্ঞানের উপর পড়েছিল । 
বাংলা ভাষায় ভাষাবিজ্ঞানের কথা প্রথম শুনিয়েছিলেন রাঁজেন্দ্রলালই। প্রথম কয়েক 
বর্ধের “রহস্য সন্দর্ডে” (সংবৎ ১৯২০্|্রীস্টাব্দ ১৮৬৩) এ বিষয়ে তিনি ছুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 
এবং তার পরে ছৃ'একটি গ্রন্থের সমালোচনাও এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য । এ কথা 
আমাদের অনেকেরই জানা নেই। (মাপ করবেন, হয়তো এখানে উপস্থিত কারে। জানা 
নেই। আমর] রাজেন্দ্রলাল মিত্র নামটি জানি, তার “বিবিধার্থ সংগ্রহে” নামও রবীন্দ্র- 
নাথের দাক্ষিণ্যে আমাদের অপরিচিত নয়, তার “রহস্য-সন্দঙ পত্রিকার নামও কারো 
কারে! জান! থাকতে পারে । তবে আমাদের উৎসাহ এ পর্যন্ত, পাতা খুলে দেখা ঘটে 
ওঠে না, কষ্ট করে পড়া তো দূরের কথা । বল বাহুলা, আমি অভিযোগ করছি না, 
অভিরুচির ধাত বর্ণনা করলুম। ) তাই একটু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। 

প্রথম প্রবন্ধ “ভাষাবিজ্ঞান” (চতুর্থ সংখা) । প্রবন্ধটি অসমাপ্ত, দ্বিতীয় কিস্তি দেখিনি । 

এই প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল পৃথিবীর মোট ভাষাসংখ্য। উল্লেখ করেছেন ৪০০০। তিনি 
বলেছেন, প্জর্জনী দেশ ভাষাবিজ্ঞানকে জন্মদান করিয়াছে । ফ্রান্স তাহার শরীর দিন 
দিন পরিবর্তিত করিতেছে । হুম্বোল্ট্‌, গ্রিম্, বপও বুনসেনঃ মোক্ষমূলর প্রভৃতি 
মহোদয়েরা অনন্যকর্মে ব্যাসক্ত হুইয়া ভাষাবিজ্ঞানে মনোনিবেশ করিয়াছেন । ভাষা- 
বিজ্ঞানের এক্ষণে দিন দিন শ্রীরৃদ্ধি ইতেছে। জর্মনী দেশের প্রত্যেক বিশ্ববিষ্ভালয়েই 
ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষিত কইতেছে।” 

'রহ্স্য সন্দর্ডে'র অষ্টম সংখ্যায় “আর্ধ/-ভাষা” প্রবন্ধটির আরম্ভ অংশ উদ্ধৃত করছি। 

"পৃথিবীর সমুদয় ভাষা চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । (৫১) আর্ধ্য-ভাষা । 
(২) সৈমিক-ভাষ।। (৩) তুরিক-ভাষা। €৪) চীন-ভাষা। আর্ধা-ভাষা আমাদের 
বিবেচ্য বিষয় । | 

“যেখানে অক্ষ ও যাক্ষার্ত নদী উদ্ভূত হইয়াছে, মধ্য আসিয়ার সেই উন্নত ভূভাগে এক 


খা --৩ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাংলা ভাষা ও সাহিতা ১৯ 


জাতি বাস করিত। তখন বেদের উৎপত্তি “হয় নাই। তখন ইউরোপও অন্ধ" 
তমসারৃত ছিল। এই জাতির লোকেরা আপনাদ্দিগকে আর্য বলিয়! পরিচয় দিত 
এবং কৃষিকর্ম দ্বার জীবিকানির্বাহ করিত। ইহারা হল-চালন করিতে পারিত ; বীজ 
বপন করিতে জানিত; রথ্যা প্রস্তুত করিতে পারিত ; গৃহ্-নির্নাণ ও অর্ণবযান নির্মাণ 
করিতে শিখিয়াছিল ;$ এবং বস্ত্র বয়ন করিয়া আপনাদের অঙ্গ আবৃত রাখিত। এক 
হইতে শত সংখা! পরাস্ত তাহার! গণিয়াছিল। গো, অশ্বঃ মেষ, কুকুর প্রভৃতি গ্রাম্য 
জন্তব সকলকে তাহার! পোষধিত করিয়াছিল। লৌহ প্রভৃতি ধাতু সকলের গুণাগুণ 
তাহারা অবগত ছিল। ইহার! লৌইহাস্ত্রের বাবহার করিত। ইহারা ভদ্রাভদ্রের ও 
্যায়ান্যায়ের বিবেচন| করিত, পুত্রকন্যার বিবাহ দিত, আত্মীয় স্বজনের যথাবিধি মর্ধ্যাদা 
করিত এবং স্বদেশাধিপতির অনুগত ছিল । ইহার! ঈশ্বরের সত্ত। স্বীকার করিয়া, তাহার 
আরাধন| করিত | যাহার! এই কর্ম করিতে পারিত তাহার যে সভ্যতা-সোপানে অনেক 
দূর আরোহণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জাতি একেবারে 
নামশেষ হইয়াছে । এই জাতির সত্তা বিষয়েও এক্ষণে অনেকে সন্দেহ করেন | 

ভাষা-বিৎ পণ্ডিতেরা ভাষা সমীকরণ দ্বার স্থির করিয়াছেন যে, ইঁহারাই সংস্কৃতভাষী 
ভারতবর্ষায়, গ্রীক, রোমীয়ঃ পারসীক, ইংরেজ, জর্মন্, ফরাসীস প্রভৃতি সনাতন ও 
ইদানীস্তন জাতিদের পূর্ববপুরুষ | সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষ! সমুদায় সে 
বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । তাহারা বলেন যে আর্ধের! জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থানদ্বার৷ এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন করিয়াছে ।*.**** তাহার! 
আরও বলেন যে আধ্যেরা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলে পর, একদল উত্তর দ্িগে ও উত্তর- 
পশ্চিম দ্দিগে প্রস্থান করিল, এবং আর এক দল দক্ষিণ দিগে আসিল। তাহাদের 
মতে আর্ধে্যরা বিভিন্ন হইবার পর, সংস্কৃত ভাষীদের পূর্বপুরুষ ও পারসীকদের পূর্বপুরুষ 
অনেক দিন একত্র বাস করিত | ভাঁষা-বিৎ পণ্ডিতদের এই সকল কথা শুনিলে আমাদের 
গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমরা পারসীক, ফরাসীস, প্রভৃতি জাতিদিগকে এখন 
ম্নেচ্ছ ব্লিয়! মনে করি। ইহাদের সহিত আমাদের কোন সংশঅরব নাই মনে করিয়। 
ইহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করি | আমরা ইহাদের গুণাগুণ শ্রবণ করিলে ঈর্ধ্যাপরতন্ত 
হুই। তখন একবারও মনে করি নাই যে আমরা একবংশ হইতে উৎপন্ন ; অতএব 
ইহারা সকলেই আমাদের আত্মীয় ; সুতরাং আত্মীয়ের ন্যায় ইহাদের সহিত ব্যবহার 
কর! উচিত |” 

অতঃপর রাজেন্দ্রলাল ভাষাবিৎ পণ্ডিতের! সত্য কথা বলেছেন কি আমাদের প্রবঞ্চনা 
করেছেন তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষার মিল দেখিয়ে 
অনেকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন । তারপর বলেছেন, “এই সমুদয় ভাষায় সংখ্যাবাচক 
শব? সর্বনাম, উপসর্গ এবং অন্যান্য অনেক শব্দ একাকার | 


২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিত!  বর্ধ ৮০ 


“এই সমুদয় বিষয় বিবেচন! করিয়! দেখিলে ভাষা-বিৎ পণ্ডিতের কথা নিতান্ত 

অযুক্তিমূলক বলিয়! বোধ হয় না।” 
ংলা ভাষার নাড়ীজ্ঞান রাজেন্দ্রলালের যে কতটা ছিল তা বুঝতে পারি ভুবনমোহন 

রায়চৌধুরীর “ছন্দঃকুসুম” গ্রন্থের সমালোচন! থেকে । আরস্তেই তিনি আলোচনা 
করেছেন সাহিত্যে গগ্ধ আগে সৃষ্টি হয়েছিল না পদ্ধ মাগে। তারপর করেছেন পদ্ঘের 
বিশ্লেষণ । “এই পছ্যের প্রধান অঙ্গ তিন: মাত্রা, বৃত্ত ও যতি। গুরু-লঘুর ভেদকে 
মাত্রা কহে, এবং নিরূপিত লঘুগ্ডরু শব্ধ একত্র মিলাইয়া ছুই তিন চারি বা ততোধিক 
চরণ বিন্যস্ত করার নাম বৃত্ত, তথ! এ পদমধ্যে যে বিশ্রামস্থান থাকে তাহাকে “যতি” 
কহে। এই তিন পছ্ভের শরীর, প্রাণ ও আত্মা ; এতত্তিক্ন কদাপি পছ্ভা হইতে পারে না। 
অনেকে মনে করেন বাঙ্গালীতে মাত্র! নাই ; কেবল বৃত্ত এবং যতি আছে, এবং ত্দৃষ্টাস্ত- 
রূপ পয়ার দর্শাইয়া থাকেন, কারণ তাহাতে চতুর্দশ অক্ষরে পদ, এবং অইউম অক্ষরে 
ঘতির নিয়ম আছে, কুত্রাপি মাত্রার নিয়ম নিরূপিত হয় নাই। কিস্তব বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে অনায়াসে প্রতীত হয় যে পয়ারের নিমিত্ত অক্ষর-সংখা! ও যতি যেরপ প্রয়োজনীয়, 
মাত্রাও সেইরূপ আবশ্ঠক ; তদভাবে কদাপি পয়ার নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কেবল 
বাঙ্গালীতে গুরুলঘু উচ্চারণের তাদবশ সাবধানতা ন! থাকায় গুরুস্থানে লঘু ও লঘুস্থানে 
গুরু করিয়৷ পড়াতে অনেক অনেক মাত্রাবিহীন পদের মাত্রার অতীব অন্থভব কর! যায় 
না। পরস্ত তাহাতে সে আপত্তি অক্ষর গণনার সন্বন্ধেও কহা যাইতে পারে ; যেহেতু 
প্রত্যক্ষ হইতেছে যে অনেক প্রাচীন পয়ারে চতুর্দশৈর অতিরিক্ত পঞ্চদশ বা! ষোড়শ অক্ষর 
আছে, তাহ! কেবল দ্রুত উচ্চারণ দ্বার চতুর্দশ সংখা! মান্য করা যায়। এই অতিরিক্ত 
বর্ণদ্ুষ্টে যেমন পয়ারের বর্ণসংখ্যার অস্থিরত। আছে বল] যায় না, সেই মত লবুগুরুর 
অপলাপ করিয়! পয়ারের মাত্র! সিদ্ধ করা যায় বলিয়া পয়ারের মাত্রা নাই বল৷ উপযুক্ত 
নহে। ইহা স্বীকর্তব্য যে আমাদিগের কবিরা কেহ অগ্ঠাপি পরিশ্রম করিয়া পয়ারের 
মাত্রার প্রকৃত লক্ষণ নিবূপিত করেন নাই কিন্তু তাহাতে পয়ারে মাত্রার আবশ্যকতা! নাই 
বলা যাইতে পারে না, যেহেতু প্রত্যক্ষ হইতেছে যে পয়ার মাত্রাভ্র করিলে তাহা আর 
পদ্ঠ বলিয়া জ্ঞান হয় না।” 

রহস্য সন্দর্ডভে রাজেঞ্রলাল কয়েকটি শবে ব্যুৎপত্তি আলোচনা করেছিলেন নোটের 
বা টিগ্রনীর আকারে । যেমন, কঞ্চে শব্দের বুযৎপত্তি, চীনী শব্দের ব্যুৎপত্তি, ভেলস৷ 
তামাক, সের ছটাক পোয়া শব্দের বুৎপত্তি। 

রাজেন্্রলাল বাংলায় কয়েকটি পাঠাপুস্তক রচন! করেছিলেন। সেগুলির বিষয়ে 
গুরুত্ব আছে তবে রচনায় বিশেষ চাতুর্য নেই। রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য-প্রতিভার 
পরিচয় পেতে হলে বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য স্র্ভ পত্রিকা ছুটিতে প্রকাশিত সমসাময়িক 
গ্রন্থের সমালোচনাগুলিই বিশেষ ভাবে বিবেচা। 


সংখ্যা--৩ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ২১ 


১৭৭৯ শকাব্ধের (১২৭৪ সাল বৈশাখ সংখ্যা বিবিধার্থ সংগ্রহে রাজেন্্রলালের 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল “বঙ্গভাষার উৎপত্তি” নামে । এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রেমে 
তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে ছু চার কথা বলেছিলেন তা তার আগে 
আর কেউই বলেন নি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের শতাধিক বৎসর পূর্বে কবি 
বিগ্ভাপতি অনেক বাঙ্গালি পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি পদ অগ্যাপি 
বর্তমান আছে; এ পদ্দই বঙ্গভাষার সর্বপ্রাক্তন আদর্শ বলিতে হইবে ।” তার পর 
ফুটনোটে লিখেছেন, প্সহ্ৃদয় পাঠকদিগের গোচরার্ধে বিষ্ভাপতিকৃত একটি পদ “প্রাচীন 
পদাবলী” নামক গ্রন্থ হইতে এস্বলে চিহ্কিত করা গেল। বিদ্যাপতি রাজ! শিবসিংহ 
লঙ্ষ্মীনারায়ণের কালে বর্তমান ছিলেন।” তার পর রাজেন্দ্রলাল, “সখি কি পুছসি 
অনুভব মোয়” পদটি উদ্ধত করেছেন । 

বাংলায় সমসাময়িক গ্রন্থসযালোচন! রাজেন্দ্রলালই শুরু করেছিলেন । ভার গ্রন্থ 
সমালোচন! প্রবন্ধগুলিতে তার অকৃত্রিম সাহিতাবোধের পরিচয় প্রকাশিত।, মাইকেলের 
কাব/নাটকের রাজেন্দ্রলালকৃত সমালোচনা দত্তকবিকে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে পরিচিত 
করেছিল। চতুর্দশপদী কবিতাবলী বইটি প্রকাশিত হবার বেশ কিছু আগে এর 
থেকে ছুটি কবিতা বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছিল । 

ছুর্গেশনন্দিনী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে রহস্য সন্দর্ভ, খণ্ড ২১) রাজেন্্রলাল লিখেছিলেন, 
প্যাহার1 নূতন পরস মনোমুগ্ধকর গল্পের অনুরাগী; বাহার! বীর্যযবৎ বাক্যের আদরকারী ; 
ধাহারা বিনান্প্রাসে রচনার চাতুর্ধ্য হইতে পারে এমত জ্ঞান করেন + বাহার! মহৎগুণে 
পরিতৃপ্ত হন, তাহারা হূর্গেশনন্দিনীতে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন; 
কারণ ইহা তাহাদের সকল অভীষ্টের সম্যক্‌ প্রকারে পোষক, সন্দেহ নাই ।” 

আল!লের ঘরের ছুলাল-এর সমালোচনায় (বিবিধার্থ সংগ্রহ, জ্যেষ্ঠ ১২৭৪) 
রাজেন্দ্রলাল বইটির যেগাবে মুল্য নির্ধারণ করেছেন সেভাবে সমসাময়িকরা কেন 
পরবর্তারাও বিবেচনা করতে পারেন নি-বিশেষ করে বইটির রচনারীতি সম্পর্কে 
বিষয়ের সম্বন্ধে রাজেন্্রলাল ঘা বলেছেন, তা আরও অনেকে বলেছেন, সন্দেহ নেই। 
প্র্ণনা। শক্তির এক প্রধান প্রশংসা এই যে তাহার পাঠে বণিত বস্তুর প্রতিম! চিত্রপটের 
ন্যায় মনোমধ্যে বিকশিত হয়। টেকর্টাদ ঠাকুরের এ শক্তির অভাব নাই; প্রত্যুত 
তাহাতে তিনি বিশেষ সম্পন্ন |” আলালের ঘরের ছুলালের ভাষার সম্বন্ধে প্রায় সব 
সমালোচকই বিরূপ দৃষ্টি দিয়েছেন, কেবল দোষই দেখেছেন, গুণের সম্ভাবনা কেউ 
তলিয়ে দেখেননি । সে কাজ করেছেন রাজেন্দ্রপাল। রাজেন্দ্রলালের এই উক্তিতে 
বইটির ভাষা সন্বন্ধে সৃক্ষ্রবিচার প্রকটিত। 

প্্রন্থকারের পিপিপ্রণালী বিষয়ে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন, এবং বোধ 
হয় গ্রন্থকার দিজোক্তিন্ূপে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাঞজিত করিলে 


২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


প্রশংসনীয় হইত; পরস্ত তাহার কল্পিত নায়কের। যে যাহ কহিয়াছে তাহা! অবিকল 
ও সর্বতোভাবে সুন্দর হইয়াছে। কি ইতর লোকের অশ্লীল প্লেষোক্তি, কি পঞ্জিতের 
অসাবধান সময়ের সামান্য কথাঃ কিছুরই কোন অংশে অন্যথা হয় নাই। কলিকাতার 
সংক্ষিপ্ত ক্রিয়া ও ইংরাজী পারসী মিশ্রিত প্রচলিত কথা পল্লীগ্রামে অনায়াসে বোধগম্য 
হইবে না; পরস্ত এ গ্রন্থ কলিক1তার ভাষায় কলিকাতাস্থদিগের শ্লেষে লেখ! হইয়াছে; 
সুতরাং পলীগ্রামে ইহা! বোধগম্য ন। হইলে ক্ষতি নাই।” 

কলিকাতার চলতি ভাষার বিশেষত্বের উল্লেখ এই প্রথম শোন গেল। 

সমসাময়িক শিক্ষিত ও পণ্ডিত দেশীয় ব্যক্তিদের থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটা একক 
অসামান্যত। ছিল । তিনি ভাঁরতীয় সংস্কৃতি ও বাংলার সংস্কৃতি যতটা ব্যাপক ও গভীর 
ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এমন আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি করেন নি। আক্কিওলজি থেকে 
ভাষাবিজ্ঞান, সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বৌদ্ধশাস্ত্র প্রাচীন ইতিহাস থেকে নব্য ন্যায়__ 
সব বিষয়েই তার জাগ্রত কৌতুহল ছিল। আধুনিকতম বাংল! লেখকের রচনার মূল্য 
নিনূপণে তিনি যেমন বিদপ্ধতা দেখিয়েছিলেন তেমনি বিচক্ষণতা দেখিয়েছিলেন প্রাচীন 
বাংল! রচনার মুল্য বিচারে । আগেই বলেছি, তারা ছিলেন বৈষ্ণব-বংশ, বলরাম- 
উপাসক ৫), বৈষ্ণব পদাবলী তার জানা ছিল, চৈতন্য চরিতামৃত তার পড়া ছিল। 
কিস্ত পুরানো বাংলার শ্রেষ্ট কাব্য ব'লে তিনি মুকুন্বরামের চণ্তীমঙ্গলকেই নির্দেশ 
করেছিলেন। তার পরে রমেশচন্দ্র দত্তই মুকুন্দরামের কাব্যকে যথাযোগ্য মর্ধাদ। 
দিয়েছিলেন । 

রাজেন্্রলাল সাহিত্যসৃদ্টি করেন নি+ কিন্তু সাহিত্যে তার প্রবণতা ছিল, তার 
সাহিত্যবোধ ছিল। সাহিত্য-বোদ্ধারাই সাহিত্য-সৃঞ্টিকে বাঁচিয়ে রাখে । সে কাজ 
রাজেন্দ্রলাল করেছিলেন অবান্তরভাবে__বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্যসন্দর্ভ পত্রিকা ছুটির 
পৃষ্ঠায় । সাহিত্য-অধ্টার ও সাহিত্যবোদ্ধার একটা সাধারণ গণ হুল সহৃদয়তা। সে 
গুণ রাজেন্দ্রলালের ছিল । সে বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন । 


প্রতুতত্ববিদ লমাপ্রসাদ ঢন্দ 


ভ্রীদীনেশচজ্জ সরকার 


প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে রমাপ্রসাদ চন্দ একটি স্মরণীয় নাম। 
জনৈক সাধারণ স্কুল শিক্ষক হইতে তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের বলে 
প্রথম শ্রেণীর প্রত্বতত্ববিদ্‌ ও এঁতিহাসিক-গবেষকের সম্মান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
আমাদের দেশে এই ধরণের কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত বিরল । 

কলিকাতার ডভাফ কলেজ হইতে ১৮৯৬ শ্রীস্টাব্দে রমাপ্রসাদ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। প্রথমে কয়েকটি বেসরকারী ক্ষুলে শিক্ষকতা করিবার পর তিনি কলিকাতার হিন্দু 
ফুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং সম্ভবতঃ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখান হইতে রাজশাহী 
কলেজিয়েট স্কুলে বদলি হন। এই রাজশাহীতেই তাহার প্রতিভা বিকসিত হইবার 
সুযোগ পায়। 

ইতিমধ্যে নৃতত্ব ও পুরাতত্বে তাহার অন্নরাগ স্ফুরিত হইয়াছিল। ১৯০০ হইতে 
১৯০৪ হরীস্টাব্ের মধ্যে তিনি কলিকাতার ৭19 7)ত্য। নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত 
প্রবন্ধ গুলি লিখিয়াছিলেন £ ১. 997709 [ঢ'020966910 07780697806 179৮] 10015 
5৪৮০১ ২,209 1110019 4698 0£ 17019 £ 42 13186025 ০06 6179 798০0719, 
৩, 7915 36০১৮ 01 81০9৬797170 0109 11616 01 6109 178609586 19 899:০1198 
12 4&0091758019855 ৪০ [55708 70700101092 4 93605 €:০0107) 021217081 
9000:99৪ এবং &. 47587) 0116861010 2069 03920£8], এইবূপে প্রাচীন ও 
মধ্যযুগীয় ইতিহাসের আলেোচন1| করিতে করিতে ক্রমে রমাপ্রসাদ নৃতত্বে অনুরাগী হন। 

১৯০৪ হইতে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই-এর 70৪6 ৪00 ড/০৪ পত্রিকায় 
রমাপ্রসাদের নিয্লিখিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয় £ ১. [/৯:1197 809. 1,869: 17000- 
&558 81187500108, ২, 7599 ৪770. 08869১ ৩, [0019 8100 13৪5৮101318,১ 
৪, 1139 96905 ০6 107018% 900181 131960755 ৫, 7156 02121) ০৫ 609 
739708911 79০91016, ৬. 7:15 [31008 000. 619 ০০-চ710058১ ৭, 738,180088,21171, 
৮ ভ10৩আ ১900970882৩ £0 91088], ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ তীঃ) রাজশাহীতে 
অনুষিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে তিনি বাঙালী জাতির উৎপর্তি-বিষয়ে 
একটি নিবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন । উহার ফলে দীঘাপতিয়ার বিষ্যোৎসাহী কুমার 
শরৎকুমার রায় মহাশয় রমাপ্রসাদকে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা করিতে উৎসাহ 
দেন। পর বৎসর সম্মেলনের ভাগলপুর অধিবেশনে তিনি জাতিতত্বের 
একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধসমূহে আলোচিত কোন কোন বিষয় পরে তাহার 
100-4875 57 7599৪ সংজ্ঞক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল । 
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শরৎকুমার এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া রমাপ্রসাদ 
রাজশাহী জেলার নানা স্থান হইতে পুরাবন্তর সংগ্রহকার্ধে আত্মনিয়োগ করেন। .অচিরে 
কতকগুলি প্রাচীন মুতি সংগৃহীত হওয়ায় তাহাদের উৎসাহ বধিত হয় এবং এইরূপে 
১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহীর অধুন! প্রসিদ্ধ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও চিত্রশালার সূত্রপাত 
হয়। শরৎকুমার সমিতির প্রেসিডেণ্ট, অক্ষয়কুমার ভাইরেকৃটার এবং রমাপ্রসাদ 
জেনারেল সেক্রেটারি হহলেন। পুরাবস্তর সংগ্রহ চলিতে লাগিল। কতকগুলি পুস্তকও 
ক্রমে ক্রেমে প্রকাশিত হইল। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১২ খ্রীঃ) বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি 
হইতে রমাপ্রপাদের “গোৌড়রাজমাল।” এবং অক্ষয়কুমারের “গৌড়লেখমাল।” প্রকাশিত হয়। 
রমাপ্রসাদের 'গৌড়রাজমালা” প্রকাশিত হইলে, বাঙালী এঁতিহাসিক সমাজে 
আলোড়ন উপস্থিত হইল। কারণ শুদ্ধমাত্র শিলালেখ ও তাত্মশাসনের প্রমাণের উপর 
নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনার শৈলী তিনিই সর্ব- 
প্রথম অনুসরণ করিয়াছিলেন। গৌড়রাজমালা” ৭৭ পৃষ্ঠায় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। 
ইহাতে পরিচ্ছেদ বিভাগ, সূচীপত্র বা নির্ঘণ্ট নাই। সেদিক হইতে দেখিতে গেলে 
ইহাতে রচনাপারিপাট্যের কিছু অভাব আছে, তাহা ষীকার করিতে হইবে । আবার 
্রন্থধানি প্রকাশের পর এই দীর্ঘ ৬২ বৎসরে বহু সংখাক নৃত্তন শিলালেখ ও তাত্শাসন 
এবং পালবংশের রাজত্বকালে অনুলিখিত কতিপয় পুথি আবিষ্কৃত হওয়ায় রমাপ্রসাদের 
মতামত কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে । উদাহুরণস্ব্ূপ বলা যায়, তিনি 
পালবংশীয় ধর্মপালের রাজ্যারস্ত ৮১৫ খ্রীস্টাব্ধের ঘটন৷ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন । 
কিন্ত এখন জান। গিয়াছে যে, ধর্মপাঁল প্রায় ৪০৪৫ বৎসর পূর্বে সিংহাসন লাভ করেন 
এবং ৮১৫ শ্রীষ্টাব্দের কিয়কাল পূর্বেই স্ৃতুঃমুখে পতিত হন। রাস্ট্রকূটরাজ তৃতীয় 
গোবিন্দের নেসরিকা শাসন হইতে জান] যায়, ৭২৭ শকাব্দ অর্থাৎ ৮০৫ ত্ীষ্টাব্বের অনেক 
পূর্বেই তিনি ধর্মপালকে পরাজিত করেন। ইহার ৩৪ বৎসর পূর্বে গোবিন্দের উত্তর-ভারত 
অভিযানকালে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ তাহার শরণ লন এবং তাহারও পূর্বে ধর্ষপাল কনৌজ- 
পতি ইন্দ্রায়ুধ ও গুর্জর-প্রতীহার বংশের সহিত দীর্ঘ সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ধর্পাল যে ৮১৫ 
খীস্টাব্দের বহুকাল পূর্বে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, বলগুদর লেখের তারিখ হইতে 
গণিত মদনপালের রাজ্যারম্ত € অর্থাৎ ১১৪৩ শ্রীস্টাব্ব ) হইতে পূর্ববর্তাঁ পালরাজগণের 
পরিজ্ঞাত ও আনুমানিক রাজ্যাকালের হিসাব হুইতেও তাহা! বুঝা যায়। যাহ! হউক, 
ইহা সত্ত্বেও বাঙালী এঁতিহাসিক সমাজে “গৌড়রাজমালা”র মর্যাদা আজ পর্বস্ত বিশেষ হ্রাস 
পায় নাই। “ইহার কারণ এই যে, গ্রন্থখানিতে প্রাচীন ইতিহাস রচনার বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
রীতি অনুসৃত হইয়াছিল । 
ৃ এ একই সময়ে নগেন্দ্রনাথ বসু নামক আর একক্ষন সুবিখ্যাত বাঙালী পুরাতত্ববিদ্‌ 
' প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনা করিতেছিলেন। তাহার “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, 


সিভি, ্ত্বতত্ববিদ্‌ রমাপ্রসাদ চন্দ ২$ 


সংজ্ঞক বিরাট্‌ গ্রস্থের “রাজন্যকাণ্ড' শীর্বক অংশ ১৩২১ বঙ্গাবে প্রকাশিত হয়। ইহাতে 
পরিচ্ছেদ-বিভাগ, বিস্তৃত সূচীপত্র ও বর্ণানুক্রমিক নামসূচী আছে। শিলালেখ; তাত্রশাসন 
প্রভৃতির ব্যবহারেও ইহাতে অবহেলা দেখা যায় না। ৩৯০ পৃষ্ঠাব্যাগী “রাজন্যকাণ্ড” 
রমাপ্রসাদের “গৌড়রাজমালা” অপেক্ষা পাচ গুণ বৃহৎ। কিন্ত কতকগুলি গুণ থাকা সত্বেও 
প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনায় নগেন্দ্রনাথের “'রাজন্যকাণ্ড আজ একরপ বিশ্যৃত ও অব- 
হেলিত। ইহার প্রধান কারণ এই যে, নগেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কুলপঞ্জিকা 

ধজ্ঞক গ্রস্থাবলীকে প্রাচীন শিলালেখ ও তাম্রশাসনের সমমধ্যাদার এঁতিহাসিক উপাদান 
হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন | রমাপ্রসাদই সর্ধপ্রথম বলিয়াছিলেন যে, বাংলা কুলপঞ্রিকাগুলি 
প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য । পরবর্তী এঁতিহাসিক- 
গণ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহা! প্রত্ততত্ববেত্তা ও এতিহাসিক-গবেষক হিসাবে 
রমাপ্রসাদের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব । 

“গৌড়রাজমালা”র প্রকাশে রমাপ্রসাদ যে খ্যাতিলাভ করেন, ইহ! অনেকটা বাঙালী 
এতিহাসিক সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল। চারি বৎসর পর ১৯১৬ খ্রীষ্টাবে বরেন্দ্র অনুসন্ধান 
সমিতি কতূকি তাহার ৭[0০-4.:5৪ 7১০৪৪, সংজ্ঞক নৃতত্ববিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়। গ্রন্থথানি ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতসমাজে সমাদরের সহিত গৃহীত হইল 
এবং সঙ্গে সঙ্গে রমাপ্রসাদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূরব্যাপী এবং দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষিত 
হইল। ইহার ফলে গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুগম হয়। গ্রস্থখানির সমালোচনায় 
বিশ্ববরেপ্য ভারতবিগ্ভাবিদ্‌ কীথ সাহেব লণ্ডন হইতে প্রকাশিত এ ০৪31৪] 06 61১9 ৮১০5৪) 
819610 90919657 06 07956 03716510800 1791500 (191 ) পত্রিকায় বলেন £ 

[1019 10৮1279 ৪ ড৪108019 8001610106০ 609 11692969025 09811708 1৮1) 6109 

০1610 06 6709 1[7000-4759%2 090)019৪, ***[ব18 010101004 £911) £799৮15 0০61) 

1] ৪109 800 91982707989 6000 61791 ০7097:90 93009৪16100 2? 820 71)8৮- 

992৮ 901001155910205 119 6৪৮1590 &৮ 85 78987081018 10917) 61)989589 ৪1] 

11569798690 220 6105 0098 610928 0)086 25090810189 616 ০861)0110 91381809091 0% 

118 92001650105 8230 (199 17089109065 5250 9669০0615817988 ০0৫6 1918 ৪7212- 

2091269 19101) 91700971718 দা০:]২ 8 ৪89:1008 90106100620 6০ 6109 ৪০- 

1996 1৮1) 10101) 16 09818. 

রমাপ্রসাদের [0৫০-4,:5%, 7৪০৪৪ গ্রন্থের একটি উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে 
ভারতীয় নৃতত্বের পটভূমিতে বাংলাদেশের নৃতত্ব সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা আছে এবং 
ভারতীয় সংস্কৃতিতে অনার্ধশ্রেণীর অবদানের প্রতি দৃর্টি আকর্ণণ করা হইয়াছে । বৈষ্ণব 
ও শাক্তধর্মের উপর অনার্ধ প্রভাব সম্পর্কে তিনি যাহা! বলিয়াছিলেন” এখন অনেকেই তাহা 
মোটামুটি সমর্থন করেন। গ্রস্থখানিতে নৃতত্বঘ্ঘটিতে মাপজোক-বিষয়ক প্রমাণের সহিত 
প্রাচীন ও মধাযুগীয় গ্ন্থাদির বক্তব্যের সামঞ্জস্য বিধানে রমাপ্রসাদ অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন 


২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮5 


করিয়াছিলেন । ইহাতে নৃতত্ববিদ্‌ রমাপ্রসাদের সহিত পুরাতত্ববিদু ও এঁতিহাসিক 
রমাপ্রসাদকে একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। | 

[00০0-47590 £:৪০৪৪ প্রকাশিত হইবার এক বৎসরের মধ্যে ১৯১৭ শ্রীস্টাব্দে 
রমাপ্রসাদ ভারত সরকারের পুরাতত্ব বিভাগের গবেষক স্কলার হিসাবে গৃহীত হন। এই 
সময় তিনি সার্ধী চিত্রশালার পুরাবস্তর তালিকা-রচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
অধিকত্ত তিনি 108698 ০৫? 6)9 ড০615০৪ 178807106189 01 0109 96018, 01 99,091)1 
এবং 4:0178901085 ৪710 ড8191)00856, 18.016101) সংজ্তক দুই খানি পুস্তক রচনা 
করিয়া তদীয় পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বধিত করেন। এই পুস্তকণ্ধয় যথাক্রমে পুরাতত্ব বিভাগের 
7691101 1০. 1 (1919) এবং 71610017 2০. 5 (1920) হিসাবে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

১৯১৯ খ্রীস্টাব্ধে রমাপ্রসাদ কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের নব প্রতিষিত প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে লেকচারার নিযুক্ত হন। অতঃপর বিশ্ববিগ্ভালয়ের নৃতত্ 
বিভাগ খোলা হইলে তাহাকে উহার বিভাগীয় প্রধান নিয়োগ করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই 
তিনি ভারত সরকারের পুরাঁতত্ব বিভাগের পদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন। ১৯২১ 
খীস্টাব্দে রমাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতা! চিত্রশালার পুরাবস্ত শাখার 
সুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট পদে যোগদান করেন। অতঃপর ভিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি 
রচনা! করিয়াছিলেন £ 


১, 0156 7389£110101088 01 তু 10 7১9,869] 111018, 101) 9799 018] 79169297099 
৪০ 6209 93০91000:98 110 619 1[20019,2, 7 099 0100 £ 
২,109 117008 ৬৪119 810 139 ৬9৫1০ ৮£2971০90 ; 
৩, 91581 ০0 61069 7:511960710 011112861028 0£ 6109 [77008 ৪1195 
[72010786102 10 02198. 
টে চারিখানি পুস্তক যথাক্রমে পুরাতত্ব বিভাগের 1£92701: ০ 30 (192? ), 
11510017 1০, 31 (1926 )১ 71917101 1০, 41 (1999 ) এবং 71922001 ০. 44 
(1990) হিসাবে প্রকাশিত হয়। এ স্থলে রমাপ্রসাদের প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতা-বিষয়ক 
একটি অভিমত সম্পর্কে মার্শাল সাহেবের উচ্ছুসিত প্রশংসাবাণীর উল্লেখ কর] যাইতে পারে। 
তাহার সুবিখ্যাত 24 ০1:903০9:0 ৪20 [72008 01511148610 গ্রস্থের একস্থলে মার্শাল 
বলিয়াছেন £ 1518০ 9815181) 269919 5০029 1১80. 165 01210 &1070176 6189 ০0৪. 
0 00019610919) ৪100. 61718 93001851109 আ])ড 16 6৪ 006 01261] 62109 10019 
5210৫ 6086 2৮ 9828 6০ 0185 ৪2 31)009:682 7019 হতে [000-48 ৮8 
9116100, 00592) 1১9607:9 6279 01৪০০৪]ড 06 6018 ৪98] (04. 1, 0. ও, 
17), 7651 881)8002 8008 778880 01)800 1980 0010690 ০০৮ (05৮ 6039 
1098৩; 96 609 00919 96৪605 10200 24 01090300.8:0 11159628690 10 11. 
507] 1069168659৪ ০01/0991068650 ০0 6189 610 ০0? 6199 70089১ 8700 1080 


সংখ্যা--৩ প্রত্ুতত্ববিদ্‌ রমাপ্রসাদ চন্দ ২৭ 


092)0100090---দ161) 91008728119 ঠ0 60১৮1061096 16 আ৪৪ 0০:67:85 60 10 

৪0 966160৫9 06 5০0৮৪, 

রমাপ্রসাদের বহুসংখ্যক প্রবন্ধ পুরাতত্ব বিভাগের বাধিক কার্ধবিবরণীতে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । এগুলির মধ্যে ১, [79 ড1৪55068:5 1865৮ ৪, 9050)906 (৫921- 
22), ২, [০ 1156008 9০1,০০1 ০06 90917065815 (1922-23), ৩, 2159 1108৯- 
815 ০৮ 8109 30:95 1920019 ০ 81790809878 (19293-24)১ ৪, ৭179 
959081098:8, 9130 10125100096 1[0705698 ০ 61৪ 28109 ( 1925-26 ) এবং 
৫. 83০৯৪610৪৪6 99086 01927-28) বিশেষ উল্লেখযোগ্য | উড়িষ্যাঁর পূর্বাঞ্চলের 
পুরাবত্তের উপর রমা প্রসাদ যে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার 
স্বীকৃতিষ্বরূপ মম্ুরভগ্জ দরবার-কতৃক ১৯২৯ শ্রীষ্টাবে রমাপ্রসাদের নামে 731)87018 
[0509865 06 1195 91287] 80. 67917 (168) 0801851] 8109101)108 সংজ্ঞক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়। ইহাতে পুরাঁতত্ব বিভাগের ১৯২২-২৩, ১৯২৩-২৪ ও ১৯২৪-২৫ হীস্টাবের 
কার্ধবিবরণী এবং ১৯২৭ থীস্টান্ধে বিহার ও উড়িস্তা। গবেষণা সমিতির পত্রিক। হইতে 
রমাপ্রসাদের মুলাবান্‌ প্রবন্ধাবলী সংগ্রহ করা হইয়াছিল। 

নান পত্রিকায় রমাপ্রসাদের আরও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তস্মধো 
প্রত্রলিপিতত্ব ও লেখবিদ্যা-বিষয়ক নিয়লিখিত প্রবন্ধসমূহের উল্লেখ কর] যাইতে পারে ॥. 

১,:10108300 0119 10902006108) [. ০2778] ০06 679 4918610 9০০9165 


০6 3908], 1911 1 
২, [709০7106105 07 1 ত০ 796208 9686099 20 6109 100190 809919120 


[1001%70, 47061008৮5১ 1919 1 

৩, 90208 [00000119190 410879590  11)80:10610208 [10012190119 
1770198১ 1919-1990 ]; 

৪, '831]9, 171907108102 06 679 598: 196 [0০০29] 01 0109 0০581 
48156109 9০০19৮58 [১0200010১ 1920 1]; ইত্যাদি। 

১৯৩০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের ১৫শ অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতি- 
রূপে রমাপ্রসাদ “মুতি ও মন্দির” শীর্ধক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। 

১৯৩২ স্রীস্টাব্দে সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ছুই বৎসর পরে রমাপ্রসাদ 
বিশ্বনৃতত্বসম্মেলনে যোগদানের জন্য লণ্ডনে যান। তাহার স্বাস্থ্য তখন ভাঙিয়া 
পড়িতেছিল। সেই সময় তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়মের সংগ্রহে কতকগুলি ভারতীয় মুতি 
পরীক্ষা করেন এবং যিউজিয়ম-কতৃপক্ষের অন্রোধে অসুস্থ শ্ররীরেও কর্তব্যবোধে 
81901959] [001810 90901060298 10 609 8216181) 281989৮0) সংজ্ঞক গ্রস্থ রচনা 


করেন। গ্রন্থখানি ১৯৩৬ ্ীস্টাবন্যে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। মিউজিয়মের জনৈক 


কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি উহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন ; 109 [81] 9501517861005 €15৩1 
9 ৮৪৩ ৪০0৪ 7006168 11] ০9 জা10915 দ৩190190+ 8:15 ৪৮০০০৪ 


২৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


082019680 10 61) ৪০131005  75911968 87৪ ৪0 90230193 611865 আ1617006 
৪0279 11096010610 20 110 610917 17188771065 619 ৪09০6৪০: 1৪ 118016 6০ 79 
৮01099৫ ০£ 08৮৮ 07 1019 0199807.9 05 81997 05 11091079206 ৬1092 176 
75092962008 6159 10001097768 09010968909 8৪ 1)9 া1]] 0০ 5697 9801706 
609 ৪6০92198৪ 6০910 05 619 751 93581790075 158 ছা?]] 08 8019 69 923০9 
ড1)018-1)98759015 6179 817981018009%065% 0 609 1000881) ৪0731106078 
০: ৪2200 60 ৪00079019৮9 6109 91261081881) ৮510101) 11081037590 61013 
2)01005781)10, 
ব্রিটিশ মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ যে সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তেই উল্লিখিত গ্রন্থ রচনার ভার 
দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৪২ শ্রীস্টাব্দে মৃত্যু ঘটিবার কয়েক বৎসর পূর্বে 
রমাপ্রসাদ 99199610108 6:০0 92508] 1,9669:8 8870 12০০00797)68 918,108 6০ 
605 1১69 0£ 75519 05000010210 7০5 £ ০], [ (1998) সম্পাদনে অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 
উপরের আলোচন] হইতে দেখা যাইবে যে, রমাপ্রসাদ প্রধানতঃ নৃতত্ব, পুরাতত্ব, 
ইতিহাসঃ সমাজ ও ধর্মজীবন, মুতিবিদ্ঞা ও লেখতত্ব সম্পর্কে অনুরাগী ছিলেন। তাহার 
কর্মময় জীবনে তিনি এই সকল বিষয়ে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে অনলসভাবে সাধকের 
ন্যায় গবেষণাকার্ধে ব্রতী ছিলেন । পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিদৎসমাজে সম্যকৃর্ূপে সমাদৃত 
হন এবং ভারতীয় নৃতত্ব ও পুরাতত্ববেতা দিগের মধ্যে শীর্বস্থাদীয়গণের অন্যতম রূপে স্বীকৃত 
কন। 


বজীয় সাহিত্য পরিষদে ১৯শে ফাল্ঠুন ১০৮০ ব্ষাবে রমাপ্রসাদ চন্দের জন্মশতবারিকী-সন়ায় 
লেখক কর্তৃ পঠিড়। | 


প্রতাত্তিক রগাপ্রগাদ চন্দ 
ভ্ীঅদ্রীশ€জ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রত্যেক জাতি, দেশ অথবা সমাজের জীবনেতিহাসে এমন একটি যুগসদ্ধিক্ষণ উপস্থিত 
হয়, যখন তাহাদের শত শত শতাব্দীর সুপ্ত মনীষা, মেধাবী সন্তানদের প্রচেষ্টায় সাহিতো, 
বিজ্ঞানে, ভাক্কর্ষে, চিত্রকলায় অপরিমেয় দানের দ্বারা মানবসমাজে পরিচিত হয়। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষপাদ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দই দশক, বাংলার এবং বাঙ্গালীর সেই 
মহাশুভলগ্ন। ১৮৫৭ অব্দে মিউটিনীর দাবদাহ, ভারতীয় প্রাণ, ভারতীয় শোণিত, মেদ? 
মজ্জায় নির্বাপিত হইলে, পূর্বভারতে এক নবযুগের প্রভাত হয়। অবশ্য এই জীবনের 
সূত্রপাত রাজা রামমোহন হইতে, কিন্তু এই সময় হইতে বিদেশীর পদানত বাংলা কাব্যে, 
গণ্ে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, চিত্রে এবং ভাস্কর্ধে যে প্লাবন আরব্ধ করিয়াছিল তাহার প্রবাহ 
১৯৪৬ অবধি প্রবাহিত থাকে । এঁতিহাসিক রমাপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের কাহিনী আলোচনা! 
করিবার পূর্বে আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্টোর কথ! বলিয়া রাখা প্রয়োজন । সপ্তবিংশ 
বসর অনুপস্থিত থাকার পর মাতৃভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি বাংলার বর্তমান যুগের 
যুবকর্ন্দের ধারণা যে তাহাদের দারিদ্র্য, তাহাদের সকল দুর্দশা এবং অসাফলোর কারণ । 
রমাপ্রসাদ চন্দের আজীবন কঠোর সংগ্রাম এই ভ্রমাত্বক ধারণা খণ্ডন করে। মেঘনা, 
করতোয়া, আ্রেয়ী, পুনর্ভবা-ধৌত পূর্ববঙ্গের এক নগণা গ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করিয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক, সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়! স্বকীয় মেধ! ও 
বুদ্ধিবলে কিরূপে নিখিল বিশ্বের পণ্ডিতসমাজে বরেণ্য হওয়া যায়_এঁতিহাসিক, পুরা- 
তাত্বিক, নৃতত্ববিদ এবং কলারসিক রায়বাহাত্বর রমাপ্রসাদ চন্দ তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
তিনি ছিলেন কর্মযোগী। তাহার এক পুত্র আমার অন্যতম সহপাঠী অতুলপ্রসাদ চন্দ 
এবিষয়ে পিতার পদান্বসরণ করিয়াছিলেন। বর্তমান তরুণ-সমাজের ন্যায় পক্ষাঘাত গ্রস্ত 
রোগীর ন্যায় বসিয়৷ থাকেন নাই । 

রমাপ্রসাদের শিক্ষাও যৌবনকালে কেবল বাংলা কেন ভারতের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন 
ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র অতিতুঃখে বলিয়াছিলেন--“মাওরী জাতির ইতিহাস আছে, গ্রীনল্যাণ্ডের | 
ইতিহাস আছে কিন্তু বাঙালীর ইতিহাস নাই |” বড় হুঃখে কাস্তকবি গাহিয়াছিলেন-__ 

“সেথ! আমি কি গাহিব গান 
যেথ| গভীর ওক্কারে সাম বাস্কারে 

ৃ কাপিত দর বিযান |, 

রমাপ্রসাদ চন্দ বাংল! সাহিত্যের এই দীনতা স্বাস করিবার প্রথম ্বাজ্তিক' | দেবী 
বরবতী অকু$ হত্তে তাহাকে বরদান করিয়াছিলেন। অবিভক্ত বাংলার বিজ্ঞানসম্মত 
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প্রণালীতে রচিত ইতিহাস তাহার দ্বারা প্রণীত | কেবল তাহাই নহে» যতদিন জীবিত 
ছিলেন অলকানন্দার অযিয় ধারার ন্যায় তাহার লেখনী সাহিত্যে, ইতিহাসে, ধর্মীয় 
ব্যাপারে, প্রাচীন ভাস্কর্ষে বান্ততত্বে, পুরাতত্বে অজস্র প্রবন্ধ রচন| করিয়! গিয়াছে 

বঙ্কিমচন্দ্রের খেদোক্তি লাঘব করিবার জন্য বিংশ শতাব্দী হইতে যে সকল বাঙ্গালী 
তরুণ নিজেদের উৎসর্গাকৃত করিয়াছিলেন, রমাপ্রপাদ চন্দ তাহাদের পুরোধা! । কেবল 
তাহাই নহে, তিনি চারণ কবি। তবে একথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তাহার লেখ- 
মালায় কবিকল্পনাপ্রসূত একটি বাক্যও নাই । ৬মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের ভাষা 
সম্বন্ধে রাখালদাস লিখিয়াছিলেন ষে, তাহার লেখা গঞ্ভে কাব্য । রমাপ্রসাদ চন্দ সন্বন্ধেও 
ই্থী প্রযোজ্য । আমি তাহার জীবনসায়াহ্কে অনেক ইংরেজী এবং বাংল! পাণ্ডুলিপি 
দেখিয়াছিলাম। সুতরাং জানি যে, প্রতিটি বাক্য সুনির্বাচিভ করিবার অসীম প্রচেষ্টা । 
যেন একটি ছন্দোবদ্ধ গাথা । ইহার একমাত্র কারণ তাহার কর্মনিষ্ঠা এবং কর্তব্যজ্ঞান-__ 
যাহার সীম।-পরিসীম ছিল না । 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম বর্ধ হইতেই তরুণ রমাপ্রসাদের ঙাধনার আরম্ভ । তখন এই 
কলিকাতা নগরীতে “0%জ্ঃ)” নামক একটি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হইত | ইনার 
আগষ্ট মাসের সংখ্যায় তাহার 49০29 7'07206692 07596975 06 7081] [00019.2 
[196০:5” প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছিল । বিশ্লেষণাত্বক আলোচনার উপর উত্তর ভারতের 
অনৈক্যের অবস্থার এইরূপ সুন্দর তথ্যপূর্ণ রচনা! আর লিখিত হয়: নাই। ইহা ইতিহাস 
আলোচনার নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। কেবলমাত্র তাহাই নহে, বর্ণাঢ্য ভাষাও 
অপূর্ব । তাহার পরের ২ সংখ্যায় তিনি আরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। 
যথা-_ | 

(কফ) 709 1110019469৪ 17) 10019 2৪, ব্বা96০05 01 699 7১9০01১19. 

(খে) 7৪৮15 13196025 01 119৩76 2 17) 619 1121)6 06 2909796 29898:01)9০, 

(গ) 508 00774 ৪৮০৫ [০ ০2151051] 805০6৪, 

(৮রায়বাহাছুর হরবিলাস সর্দার অর্ধশতাব্দীর পূর্বে )। 

€ঘ) 45570 111£56102 1060 89165], 

তাহার পর লেখ-মুতি, রাজনৈতিক ইতিহাসের উপরে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার 
পর ১৯১২ সনে প্রকাশিত হয় “গৌড়রাজমালা” | কৌম গৌড় বরেন্দ্রীর মানসসম্ভান 
নিজ পিতৃভূমির উপর কেবলমাত্র শিলালিপি এবং পট্টোলীর উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস 
রচনা করেন। ইহার পূর্বে ইংরেজী এবং বাংলায় আর কোনও গ্রন্থ প্রণীত হয় নাই। 
প্রাচ্যবিষ্ভামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বসুর ইতিহাস-চর্চার সহিত তাহার অনুশীলনের প্রভেদ 
এইখানেই । তিনি উপাখ্যান, কুলুজী এই সকল উপাদানের উপর নির্ভর না করিয়া 
বাংলার প্রথম পুরাতাত্বিক ইতিহাসের সৃষ্টি করেন। দেশপ্রেম স্বাভাবিক, কিন্তু শতাব্বীযী 


সংখ্যা ৩ | ্রত্নতান্বিক রমাগ্রসাদ চন্দ ৩১ 
প্রথম দশকে তিনি 9৪85, [১০৭ 4০6০0১ ৫০001099209 3:০০ প্রভৃতির ন্যায় 
ইতিহাস-নিষ্ঠায় অবিচল থাকিয়া বাঙ্গালী ইতিহাস-বেত্াদের মধ্যে নবদিগন্তের সূচনা 
করেন। | 

£া00 &70191)6 %81:9115 96০৮০9৪ নামক প্রবন্ধে আমরা আবার তাহাকে 
নবীনরূপে দেখিতে পাই। বৌদ্ধ পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহের সহিত লিপিতত্বের 
বিচার দ্বারা তিনি ভারতীয় ভাস্কর্ষের ইতিহাসে নবযুগের দ্বার উদঘাটন করিয়াছিলেন । 
পরবতাঁ জীবনে -তিনি আরও নব নব পুষ্প আহরণ করিয়া ভারতীয় অনুশীলনের অনেক 
নব নব অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ইহার মধ্যে উড়িস্তার মধাযুগের ভাস্কর্য সম্বন্ধে 
আলোচনা তিনিই প্রথম শুরু করেন। “কর” অথবা ভৌমরাজবংশের অপরূপ শিল্প- 
প্রতিভা তাহার জন্যই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে স্বীকৃতি পায়। আজ তাহার ছুই 
সহচর পরমানন্দ আচার্য এবং ডাঃ অচ্যুতকুমার মিত্র কেহই জীবিত নাই। এঁতিহাসিক 
বিভাগে রমাপ্রসাদের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব হইতেছে যে তাহার জ্ঞানের পরিধি কেবলমাত্র 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের মধো সীমাবদ্ধ ছিল না। অসীম ও অনস্ত জ্ঞানার্ণবের 
বেলাতটে তিনি বনু শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহাতে তাহার 
সমস্ত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি অত্যধিক: মুল্যবান হইত। তিনি একাধারে নৃতত্ববিদ্‌, 
পুরাতত্ববিদ্‌ এবং পালি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপপ্ডিত হওয়ার জন্য ভারতীয় ইতিহাসে গভীর 
পাণ্ডিত্য আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ 
হইতেছে তাহার [1290-475520. [১৯০৪৪ । ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাবিষয়ক 
অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাহার গবেষণার তুলনা নাই। অথববেদে প্রাপ্ত তথ্যাদির দ্বার! 
তিনি তাত্রযুগের ভারতের মানবসমাধির উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পুরাতাত্বিক 
প্রমাণাদ্দির উপর নির্ভর করিলেও এই গ্রস্থটি ভারতীয় এতিহাসিক গবেষণার ইতিহাসে 
এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হয়। সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম সম্বন্ধে, যোগের 
অস্তিত্ব, পাশুপত-শিবের তত্বব্যাখ্যা নিখিল বিশ্বের পুরাতত্ববিদ্গণের স্বীকৃতিলাভ 
করিয়াছিল। ত্রাহার ভাষায় বলিতে হয় যে, পদ্মা, মেঘনা, কৃষ্ণ|, কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা, 
করতোয়া, মহানন্দা, আত্রেয়ী, গঙ্গা; পুনভ'বা, তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত উপমহাদেশের 
মানবসভ্যতার প্রদোষ হইতে যুগে যুগে আমাদের পূর্বপুরুষের পূর্ণমাত্রায় তাহাদের 
আধ্যাত্মিক ও সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন, সেই সব কোন যুগেই 
ইতিহাস সংকলনে রমাপ্রসাদের রচনার অভাব নাই। তিনি ভারতবর্ষে প্রথম অনুভব 
করিয়াছিলেন ষে প্রাচীন সংস্কৃত, পালি, তামিল সাহিত্য, বৌদ্ধ দর্শনের উপর প্রাচীন 
হিন্দু শিল্প” ভাস্কর্য, বাস্ততত্ব এবং চিত্রকলার ভিত্তি স্যাপিত হইয়াছিল। শিল্পে সমাজের 
বান্থ ও অন্তর্জীবনের চিত্র পূর্ণমাত্রায় প্রতিবিষ্বিত হয়। ভাঙ্কর্ধে এবং চিত্রকলায় 
ভারতের. ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধান্সিক জীবনের সহ 
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সহ উপাদান রক্ষিত আছে। কেবল বাঙালীর মনীষা! ও মেধ! ছ্বারা সংকলনের জন্য 
শর্বরীর ন্যায় অনন্তকালে প্রতীক্ষমান। তিনিই প্রথম মুক্তকঠে বলিয়াছিলেন যে জাতির 
মুক্তির জন্য প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষার পুনরুজ্জীবন আবশ্যক। কিন্ত এই পুনরুজ্জীবনের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে বাংলা সাহিত্যকে । আকার এবং নিরাকারের প্রশ্নে তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, আর্ধাবর্তবাসীর প্রতিমাপৃঞ্জা ঠিক পৌত্তলিকত। নহে। অর্থাৎ প্রতিমাকে 
দেবত। বা ঈশ্বর নামে পৃজ নহে $ হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধদের দেবদেবীর, মহাপুরুষগণের 
প্রতিমা উপাসনারীতির আদর্শঘরূপ | জাতি-ধর্ম নিবিশেষে যোগ বা ধ)ান-ধারণা মোক্ষ- 
দায়ক এবং জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়, অবর বা পরবর্তাকালের লোকেরা যাহা দেখিয়া 
এবং পড়িয়া ও শুনিয়। অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান পায়। রমাপ্রসাদের প্রতিভা সর্বতোমুখী, 
তাহার বিচার এই ক্ষুপ্ব নিবন্ধে করা অসম্ভব | তবে রাখালদাসের ব্র্গারোহ্ণের পর তিনি 
প্রবাসী'তে তাহার স্থতিতর্পণে যে মন্তব্য করেন, সেই ষস্তব্য বয়োজ্োষ্ঠ রমাপ্রসাদের 
পক্ষেও প্রযোজ্য । তাহার মৃত্যু নাই। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী, অমর এবং অজেয়। আজ 
বাঙালী জাতির অধঃপতিত যুগসন্ধিক্ষণে অনুপ্রেরণ! দিবার জন্য তাহার আত্ম], 
তাহার প্রাণ অবিনশ্বর হইয়া বাংলার মাটিতে, বাংলার জলে বাংলার বায়ু বাংলার ফলে 
বিঘমান। আশা করা যায় যে শত বৎসর পরে বাংলার ভবিষ্যৎ : ইতিহাঁসবেতা 
কবিগুরুর ভাষায় বলিতে পারিবেন £ 
“এনেছিলে সাথে করে 
মৃত্যুহীন প্রাণ 
মরণে তাহাই তুমি 
করে গেলে দান।” 


আশৈশব রমাপ্রসাদের গ্নেহে লালিত হইয়াছি। তাহার স্মৃতিচারণের এই সুযোগ 
যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ আমাকে দিয়াছেন তাহার জন্য আমি তাহাদের 
নিকট কৃতজ্ঞ । 


১৯শে ফাল্গুন ১৬৮০ (৩ মার্চ, ১৯৭৪) তারিখে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ মশ্দিয়ে অনুতিত বমাপ্রসাদ 
চন্দের জন্মশতবাধিকী-সভায় লেখক কতৃক পঠিত। 


পালবংশীয় প্াজগণের ধম 
ভ্রীদীনেশচজ্জ সরকার 


আমাদের 9৮0৭1০৪ 17) 679 791161008 1,169 06 77019176800 119919551 
[019 সংজ্ঞক গ্রন্থে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্রবংশীয় রাজগণের ধর্মমত সম্পর্কে আলোচন! 
করা হুইয়াছে। এঁতিহাসিকেরা অবগত আছেন যে, চন্ত্ররাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং 
তাহাদের সীলমোহরে প্রাচীন মৃগদাবে (অর্থাৎ বর্তমান সারনাথে ) ভগবান্‌ বুদ্ধের 
ধর্মচন্রপ্রবর্তন বা সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচারের ফ্োতক দ্রইটি স্থগের মধ্যবরতাঁ চক্রচিহ্ন অক্কিত দেখা 
যায়। আবার চন্দ্ররাজাদিগের অনেককেই “পরমসৌগত”+ অর্থাৎ সুগত বা বুদ্ধের পরম 
ভক্ত বলা হইয়াছে। তাহাদের শাসনাদিও ভগবান্‌ বুদ্ধ ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়! প্রদত্ত 
হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি ষে, চন্দ্রবংশের লড়হচন্দ্র ও 
গোবিন্বচন্দ্র নামক শেষ নরপতিঘয় প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ 
বৃপদ্বয়ের মধ্যে লড়হচন্দ্র বৈষ্ণব এবং গোবিন্বচন্দ্র শৈব ছিলেন। তাহারা যথাক্রমে 
বিষ্টভটারক এবং শিবভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া শাসন দান করিতেন, ইহা তাহাদের 
ময়নামতী শাসন হইতে জানা গিয়াছে। অবশ্য গতান্বগতিকভাবে তাহাদিগকে 
'পরমসৌগত' বল! হইয়াছে; কিন্তু লড়হচন্ত্র স্বনাম অনুসারে লড়হমাধব সংজ্ঞক বিষুমুর্তি 
প্রতিষ্ঠা করিয়া তদুদ্দেশ্যে ভূমি দান করেন এবং গোবিন্দচন্দ্র তদীয় উপাস্য নটেশ্বর নামক 
নটরাজ শিবের উদ্দেশে শাসন দান করিয়াছিলেন । আবার লড়হচন্ত্র বারাণসী ও 
প্রয়াগতীর্ঘে গিয়া পিতৃপুরুষের তর্পণ করিয়াছিলেন । এই হুইটিই হিন্দৃতীর্থ। এতদুপলক্ষে 
তিনি বারাণসীর বৌদ্ধতীর্থ মগদাবের নাম উল্লেখ করেন নাই। 

 চন্দ্ররাজগণের ন্যায় বাংলা ও বিহারের পালবংণীয় নরপতিগণও বৌদ্ধ ছিলেন। 
তাহারাঁও 'পরমসৌগত" বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং ধর্মচক্রমুদ্রা ব্যবহার করিতেন । কিন্ত 
এঁতিহাসিকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে? তাহারা বর্ণাশ্রমে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং হিন্দু দেবতা 
ও ব্রাঙ্গণদিগকে ভূমিদানে দ্বিধা করিতেন না । দেবপালের মুঙ্গের তাত্রশাসনে ধর্মপপালের 
বর্ণনায় বল। হইয়াছে--বর্ণান্‌ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্মে। খালিমপুর শাসন অনুসারে ধর্মপাল : 
ভগবান্‌ নল্লনারায়ণ সংজ্ঞক বিষুরমুত্তির উদ্দেশে গ্রামদান করিয়াছিলেন । মদনপালের 
ঘনহলি শাসনে রাজমহিষী চিত্রমতিকারেবীকে মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইবার দক্ষিণা- 
যরপ ব্রাহ্মণ বটেশ্বর স্বামীকে ভূমিদানের কথা আছে। তাই পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন 
যে, পাল আমলে পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল । কিন্তু ব্যাপারটি 
শুধু এইটুকু নহে। আমর! এখন দেখিতেছি যে, কোন কোন পাল-নরপতি বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ 
করিয়াছিলেন । 


গ 


৩৪ | পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৮০ 


এ সম্পর্কে একটি বিষয় বহুদিন পূর্বে জানা গিয়াছিল; যদিও এঁতিহাসিকেরা উহার 
প্রতি ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। পালবংশীয় নরপতি নারায়ণপাল আম্বমানিক 
৮*&-৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এক শত বৎসর পূর্বে তাহার ভাগলপুর 
তাত্শাসন প্রকাশিত হয়। এখন পর্যস্ত তাহার আর কোন তাত্রশাসন পাওয়া যায় নাই। 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে,এঁ শাসনে নারায়ণপালকে “পরমসৌগত” বল! হয় 
মাই এবং এতদহুসারে বুদ্ধের পরিবর্তে শিবভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া তৎকর্তৃক তীরভুক্তির 
(অর্থাৎ বর্তমান তিরহুত বা উত্তর বিহারের ) অন্তঃপাতী কক্ষবিষয়ের মুক্তিকা গ্রামটি 
দান কর! হুইয়াছিল। শাসনে বলা হইয়াছে যে, রাজ] নারায়ণপাল স্বয়ং কলশপোত 
নামক গ্রামে এক বিশাল সহআয়তন মন্দির নির্মাণপূর্বক তন্মধ্যে ভগবান্‌ শিবের মুততি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং এ দেবতা ও মন্দিরের পরিচালক পাশুপত আচার্য পরিষদের 
উদ্দেশে গ্রামটি দান করিয়াছিলেন | কলশপোত গ্রাম উত্তর বিহারের মুকুতিকা গ্রামের 
কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত ছিল বলিয়! অনুমান করা যায়। প্রদত্ত গ্রামের আয় হইতে 
দেবতার পৃজ! ইত্যাদি, দেবমন্দিরটির সংস্কার এবং শৈব সাধুগণের ভোজন, ওষধপত্র 
প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা কর] হইয়াছিল। 

উপরে নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসন সম্পর্কে যাহা বলা হইল, তাহাতে 
তাহাকে শৈবধর্মীবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সম্প্রতি উত্তরবাংলায় পালযুগের একটি নুতন 
শিলাপ্রশস্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। . ইহাতে নারায়ণপালের বৃদ্ধপ্রপৌব্র প্রথম মহীপাল 
এবং তৎপুত্র নয়পালের ধর্মমতের উপর নূতন আলোকপাত হইয়াছে। প্রশস্তিটি এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই। উহার প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। 

নবাবিষ্কত প্রশস্তি হইতে জান! যায় যে, দশম শতাব্দীতে উত্তরবাংলায় একটি 
সুবিশাল শৈবমঠ ছিল। ইহার প্রধান আচার্য ছিলেন বিস্ভাশিব। তাহার শিল্ত ধর্মশিব 
এবং ধর্মশিবের শিল্ ইন্দ্রশিব। এই শৈবাচার্য ইন্দ্রশিব সম্পর্কে প্রশত্তিতে বলা 
হইয়াছে__ 

যশ্মৈ কাঞ্চনপুঞ্জমঞ্জুরচিত-প্রাসাদমেরু-স্ফুরৎ- 

কৈলাসাভ-মঠন্দদাবিহ মহীপালো! নৃপস্তত্ববিৎ। 
অর্থাৎ শৈবাচার্ধ ইন্ত্রশিবকে পালবংশীয় প্রথম মহীপাল তআহুমানিক ৯৯০-১০৪০ স্ব) 
একটি সুব্হৎ মঠ দান করিয়াছিলেন। ইহাকে পরে শিবাধ্যুষিত ভবানীর মন্দির বলা 
হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় মহীপাল ম্বয়ং একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া ইন্ত্রশিবকে 
উহার প্রধান আচার্ধপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহা যে মহীপালের শৈব ও শাক্ত 
ধর্মান্বরাগের প্রমাণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অন্রাগ অনেকটা তাহার বৃদ্ধ 
প্রপিতামহ নারায়ণপালের শৈবধমীনুরক্তির অন্রব্ূপ বলিয়াই মনে হুয়। কিন্তু মহীপালের 
তাত্্রশাসনগুলিতে তাহাকে বৌদ্ধধম্শীবলম্বী বলিয়। চিত্রিত কর! হইয়াছে। তবে 


সংখ্যা--৩ পালবংশীয় রাজগণের ধমণ্নত ৩৫ 


সেগুলি তদীয় অর্ধশতাবদী ব্যাপী দীর্ঘ রাজত্বের প্রথম দিকে প্রদত্ত হ্ইয়াছিল। সুতরাং 
তিনি রাজত্বের, শেষ দিকে বৌদ্ধধর্মে বীতস্পৃহ হইয়া শিব ও শক্তি-উপাসনায় আকুউ 
হইয়াছিলেনঃ এইবপ অনুমানে কোনো বাধা নাই। 
প্রশস্তিতে দেখা যায়, মহীপালের পুত্র নয়পাল আনৃমানিক ১০৪০-৪& ধী) পিতার 
শৈবধমে” অহ্রাগ পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন । 
ইন্্রশিবের শিষ্য ছিলেন শৈবাচার্ষ সর্বশিব। তাহার প্রসঙ্গে প্রশস্তিতে বল হুইয়াছে__ 
রাজ্ঞঃ শ্রীনয়পালস্য গুরুস্তত্ববিদাংবরঃ। 
শ্রীমান্‌ সর্বশিবস্তস্য শিক্ঠো” ভূতৃষণং ভুবঃ | 
অর্থাৎ শৈবাচার্য সর্বশিব পালবংশীয় নরপতি নয়পালের গুরু ছিলেন। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, রাজ1 নয়পাল প্রকৃতপক্ষে শৈব ছিলেন। 
তিব্বতীয় কিংবাস্তীতে যে নয়পালের হস্তে চেদ্িরাজ কর্ণের পরাজয়ের কাহিনী 
বণিত আছে তাহাতে পালনৃপতিকে বৌদ্ধ বল! হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। কিন্ত 
এখন পর্যন্ত নয়পালের কোনে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহার প্রদত্ত তামশাসন 
পাওয়া গেলে উহা হইতেই তাহার ধর্ম মতসম্পকিত নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। 
অবশ্য গতান্গতিকভাবে তাহাকে “পরমসৌগত” অর্থাৎ বুদ্ধভক্ত বলিলে, 
তাহা হইতে প্রকৃত সত্যনির্ণযয় কর| সম্ভব না| হইতে পারে। কিত্ত আমর] উপরে 
দেখিয়াছি যে, নারায়ণপালের ভাগলপুর শাসন এবং লড়হচন্দ্র ও গোবিন্বচন্দ্রের ময়নামতী 
শাসনাবলী হইতে প্রকৃত অবস্থার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
সর্বশিব সন্বদ্ধে আরও বল! হইয়াছে-- 
বেনাবঞ্জিতগৌড়রাজগুরুতালঙ্ষ্মীনিজভ্রাতরি 
শ্রীমন্মুতিশিবে নিবেশ্য বিপিনাবাসং য়ং বাঞ্চতা। 
অর্থাৎ বৃদ্ধবয়সে সর্বশিব গৌঁড়রাজ নয়পলের গুরুর আসন আপন ভ্রাতা ও শিল্প 
মুতিশিবকে দিয় স্বয়ং তপস্যার্থ বনগমন করেন। সুতরাং নয়পাল প্রথমে সর্বশিবের 
শিষ্য এবং পরে শৈবাচার্ধ মৃতিশিবের শিল্স্থানীয় ছিলেন । অতঃপর লেখাটিতে সর্বশিবের 
শিক্ক এবং মৃত্িশিবের বন্ধু রূপশিব নামক শৈবাচার্ধ মৃর্তিশিবের মৃত্তি নির্মাণ ও 
প্রশত্তিরচনা করাইয়াছিলেন বলিয়! উল্লেখ কর! হুইয়াছে। আচার্ষের মু্তিটি অবশ্ঠুই 
উল্লিখিত মন্দিরে স্থান পাইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা ভারতের অন্যত্র অনেক আছে। 
কিন্ত বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসে ইহার অপর কোনো দৃষ্টাস্ত দেখা যায় না। 
আমাদের আলোচনা পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আর্দি-মধ্য যুগের 
ভারতবর্ধে ধর্মবিষয়ক উদারতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; তাই একই ব্যক্তিকে অবস্থা- 
বিশেষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রূপে বর্ণনা! কর! অসম্ভব ছিল ন|!। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ 
ধারণ! অবশ্যই ভ্রান্ত । কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই বংশের একাধিক নরপতিতে 


৩৬ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮০ 


একই সঙ্গে বিভিন্ন দেবতার ভক্তরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্বোল্লিখিত ধারণা সত্য 
হইলে, উহ! সম্ভব হইত নাঁ। পুস্তভূতিবংশে প্রভাকরবর্ধন ছিলেন পরমাদিত্যভক্ত ; কিন্ত 
তাহার জ্যো্ পুত্র রাজ্যবর্ধন পরমসৌগত এবং স্বনিষ্ঠ পুত্র হ্্ষবর্ধন পরমমাহেশ্বর ছিলেন। 
এইরূপ গুর্জরপ্রতীহার রাজবংশে দেবশক্তি ভক্ত ছিলেন বিষুণর ) তৎপুত্র বৎসরাজ 
মহেশ্বরের ; তাহার পুত্র নাগভট ভগবতীর ? তাহার পুত্র রামচন্দ্র সূর্যের এবং তৎপুক্র 
ভোজ ভগবতীর। বাঙর্জ। দেশের কম্বোজরাজবংশের ইরদা তাম্রশাসনে একজন 
নরপতিকে বলা হুইয়াছে পরমসৌগত এবং অপর একজনকে “বাসুদেবপাদাজপুজানিরত- 
মানস”রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । সেনবংশে বিজয়সেন এবং বল্লালসেন পরমমাহেশ্বর 
ছিলেন; লক্ষ্পণসেন ছিলেন পরমবৈষ্ণব বা পরমনারসিংহ এবং বিশ্ব্ূপসেন ছিলেন 
পরমসৌর | এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। 
্বীষ্টায় নবম হুইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের বিজিজ্ঞ স্থানে (বিশেষতঃ বর্তমান 
মধ্যপ্রদেশে ) শৈব সাধনার ক্ষেত্রে মতময়ুর সম্প্রদায়ের শৈবাচার্ষগণ অসীম প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন । ত্াহার। কাপালিক, কালামুখ প্রমুখ পাশুপত্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা! অনুগ্রপন্থী 
ছিলেন। তাহাদের নামান্তে “শিব? বা "শস্তু” শব্দ থাকিত। পক্ষান্তরে উগ্রপন্থীদিগের 
“রাশি”, শিক্তি? বা জীয়? নামাস্ত দেখা যায়। অনুগ্রপন্থী শৈবাচার্ধগণের সহিত বাংলা- 
দেশের সম্পর্ক বিষয়ে, এতদিন আমরা শুধু দক্ষিণ রাট়ের পূর্বগ্রামবাসী বিশ্বেশ্বর শল্তু বা 
বিশ্বেশ্বরশিবের নাম জানিতাম। তিনি কাকতীয় বংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা গণপতির 
( ১১৯৯-১২৬০ ্বী') দীক্ষাণ্তরু ছিলেন এবং গণপতির দাক্ষিণ্যে বর্তমান আক্প্রদেশে 
কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তীরে সুবিস্তৃত ভূখণ্ড লাভ করিয়া বিশ্বেশ্বর গোলকী নামক অতি বিশাল 
শৈবমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন । এই মঠে নান! শাস্ত্র পড়াইবার বিগ্যালয়, প্রসৃতিশালা, 
আরোগাশালা প্রমুখ অগণিত প্রতিষ্ঠানে বহু ছাত্র শিক্ষক, বৈদ্য, কর্মচারী প্রভৃতি প্রতি- 
পালিত হইত। যাহা হউক, বিশ্বেশ্বর যে জন্মভূমি বাংলাদেশের কথা ভুলিয়া যান নাই 
এবং এদেশের সহিত সম্পর্ক রক্ষ/ করিয়াছিলেন, একটি ব্যাপারে তাহা বুঝা যায়। ১১৮৩ 
শকাব্দে অর্থাৎ ১২৬১-৬২ ঘ্রীষ্টাবন্দে গণপতির কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী রাণী রুত্বান্বার 
রাজত্বকালে উৎকীর্ণ মল্কাপুর প্রশত্তি হইতে জান! যায় যে, বিশ্বেশ্বর নিজের জন্মগ্রাম 
অর্থাৎ গৌড় দেশান্তর্গত দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্ব-গ্রামের অধিবাসী কতকগুলি শ্রীবংসগোত্রীয় 
সামবেদী ব্রাহ্মণকে গোলকী মঠের নিকটে তিন শত পুট্টিকা (প্রায় ২৪০০ একর ) ভূমিতে 
বসাইয়াছিলেন। ব্রাহ্গণেরা মঠের সম্পত্তির ও অন্যান্য আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র রাখিতেন 
এবং সেই কার্ধের পারিশ্রথিকরূপ আরও ১&০ পুণ্টিকা জমি ভোগ করিতেন। কোনো! 
ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে যদি তাহার স্ত্রী হিসাবরক্ষার কার্য করিতে পার্রিতেন, তবে তিনি 
পারিশ্রমিক পাইতেন 


স্বামীর ম্যায় | ূ 
আলোচ্য প্রশত্তিটি হইতে জান! গেল যে, দশম-একাদশ শতাব্দীতে উত্তর 
বাংলায় অনুগ্রপন্থী শৈব-সাধুগপের অসামান্য প্রভাব ছিল। 


১৯শে ফাল্ঠুন ১৬৮” (৩ মার্চ, ১৯৭৪) তারিখে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ সন্দিরে অনুষ্ঠিত রমাপ্রসাদ 
' চঙ্দের জন্মশড় যাখিকী -সন্কায় লেখক কতৃক পঠিভ। 


ভান্রতায় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্সের ভূমিকা 
শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য 
( পূর্বানৃৰৃতি ) 
॥ ছয় ॥ 

ভঙ্গ মুঘল এঁতিহ্া, নবাগত পাশ্চাত্য প্রভাব ও আঞ্চলিক দেশীয় ধারার বিচিত্র 
সংমিশ্রণে আধুনিক অলঙ্কার রীতি প্রথমে কলকাতা ও বাঙলাদেশের অন্যান্য সহরে এবং 
পরে সহরকেন্দ্রিক সভ্যতার পারিপাশ্বিক অনুপ্রবেশের পথ ধরে ক্রমে সার! বাঙলাদেশে 
আসর জ'কিয়ে বসল । বাঙলার নিজস্ব অলঙ্কার বলতে যদি কিছু নির্দেশ করা যায় তবে 
তা দান। বেঁধে উঠল এই পর্বে এসে । তাই বাঙালীর অলঙ্কারের আলোচনায় এই পর্বে 
আগমন ও পরবর্তা সমন্বয়ের পর্বে উত্তরণের ইতিবৃত্ব-_দুই-ই সচ্ছ হওয়া আবশ্যক | আমরা 
এ যাবৎ ইংরেজ আগমনের পূর্বে ভারতের অলঙ্কার কোন্‌ পর্যায়ে এসে পৌছেছিল তার 
একটি সাধারণ ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি। বস্তুতঃ বাঙালীর আদি ও প্রাকৃ-মধ্যযুগের 
ইতিহাসের ষ্ল্পলভা উপাদান থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা চলে তা হল এই যেকিছু,কিছু 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সত্বেও বাঙলার অলঙ্কার, অন্ততঃ অভিজাতকুলের প্রথাবদ্ধ রীতিনির্ভর 
অলঙ্কার, মুখ্যতঃ উত্তর ভারতীয় নাগর আদর্শের দ্বারা বরাবর আচ্ছন্ন ছিল। 

এ কথা স্মরণে রেখেই সংক্ষেপে বাঙলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের অলঙ্কারধারার গতিপ্রকৃতি 
পর্যালোচনা করা যেতে পারে । আমাদের আদিযুগের অলঙ্কারের ইতিহাস উদ্ধার 
করতে আমরা প্রত্বতাত্বিক আবিষ্কার ও মৃতিবিচার ছাড়াও প্রাচীন সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে 
পারি। তবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন এ আলোচনার পূর্বশর্ত : মণিমুক্তা ও মূল্যবান্‌ ধাতু- 
নিম্নিত অলঙ্কারের সামাজিক প্রচলন সামাজিক ধনোৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার ওপর 
বহুলাংশে নির্ভরণীল। আর্থনীতিক ধদ্ধি ও বন্টনব্যবস্থায় সমতার অভাব থাকলে সমাজে 
বিক্ষিপ্ত এশ্বর্ষচর্চার নিদর্শন মিললেও ব্যাপক অলঙ্কারাভ্যাস ও তজ্জনিত অলঙ্কারশিল্লের 
ব্যাপক অগ্রগতি অসম্ভব। বাঙলায় খঃ ১ম থেকে ধর্থ/৫ম শতক পর্বস্ত অনুকূল 
বহির্বাশিজ্যের কল্যাণে সমাজদেহে অর্থনীতিক পুনরুজ্জীবনের স্বল্পকালীন এক জোয়ার 
আমর] দেখতে পাই । তার আগে বা পরে এই অঞ্চলের ধনোৎপাদনের উৎস ছিল মুখাতঃ 
কাষি এবং এই্ব্য ছিল মু্টিমেয় ভূষামীদের হাতে কেন্দ্রীভূত । এর অবশ্বস্তাবী ফল বিপুল 
ধনবৈষম্য | এই বৈষম্যের ঢেউ অলঙ্কার-জগৎকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল। তাই 
প্রাচীন সাহিত্যের সর্বর দুটি বিপরীতধমা চিত্র আমরা পাই--একদিকে উত্তরাপথের 
অন্ুকয়ণে ধনী বিলাসীমহলে অভিজাত গহনার ছড়াছড়ি, আর অন্যদিকে সংখ্যাগুরু দর 
ও পল্লীবানীদের অঙ্গে অনাড়ন্বর প্রকৃতিজ অলঙ্কারের প্রাধান্য | 


৩৮ সাহ্ত্যি-পরিষৎ-পত্রিকা  বর্ধ ৮০ 
তবে সংখ্যায় নগণ্য হলেও এবং উত্তর ভারত থেকে ধার করা নমুনা ব্যবহার করলেও 
বাঙলার অভিজাত অলঙ্কার-বিলাসীরা যে পরিমাণ মুলযবাশ্‌ ধাতু ও রত্রপ্রস্তর ব্যবহারে 
অভ্যস্ত ছিলেন ত1 নিতান্ত অকিঞ্চিতকর নয়। প্রাচীন বাঙলার খনিজ সম্পর্দের তালিকা 
থেকে অনুমান সম্ভব যে দেশের অর্থনীতিতে সমৃদ্ধির জোয়ার না এনে দিতে পারলেও 
অতগুলি মহার্থ উপাদান ঘরে বসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত বলে তা স্থানীয় একটি 
আলকঙ্কারিক ঘরান! গড়ে উঠতে কম সহায়ক হয়নি। প্রাচীন সাহিত্যে বাঙলাকে হীরা, 
রৌপা ও মুক্তার দেশ বলে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। কৌটিলোর অর্থশাস্ত্রের একটি 
ভা্ঠ অনুসারে পৌগ্ুএক ও ত্রিপুর (ত্রিপুরা ) হীরামণি প্রাপ্তিস্থানের অন্যতম । অবশ্য 
যুক্তিকল্পতরুর মতে কেবল দ্বাপর যুগেই নাকি পৌগু॥দেশে হীর! মিলত । পৌগু . বা 
উত্তরবঙ্গের এই হীরকথ্যাতির সমর্থনে রতুপরীক্ষা, বৃহৎসংহিতাঃ নবরত্ুপরীক্ষ। ও রত্ব- 
সংগ্রহে অগণিত উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। বরাহমিহির এবং গরুড়পুরাণের মতে যে আটটি 
অঞ্চলে হীরা মিলত, পৌগু। তার মধ্যে অন্যতম । কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, 
বজভূমি অর্থাৎ উত্তররাঢ়ের নামকরণেই প্রকাশ যে এখানে বজ্ব বা হীর] পাওয়। যেত। 
আইন-ই-আকবরী অনুযায়ী আবার দক্ষিণ রাঢ়ের মদারণ ব! মন্দারণে হীরা পাওয়া যেত। 
বক্রভূমি বোধহয় একদা! বাঙলা-বিহার সীমান্তে অবস্থিত কোথ.বার কাছাকাছি পর্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল, এই কোথরায় জাহাঙ্গীরের আমলেও অনেকগুলি হীরকখনি ছিল। কয়লা 
খনি অঞ্চলের হীরাপুরের নামটি এই সূত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। অগন্তিমত অনুসারে 
বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ববাঙুলায় প্রচুর হীরা পাওয়া যেত। গৌড়িক নামে অগুরু ফুলের মত 
স্চ্ছবর্ণ একরকম বূপো গৌড়দেশে পাওয়া যেত বলে কৌটিল্য বলেছেন। গঙ্গানদীর 
মোহনার কাছে সোন। পাওয়া যেত এবং এদেশে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রার অস্তিত্ব ছিল। এ তথা 
পেরিপ্লাসেও রয়েছে | ষ্ব্ণসমার্থক তেলেগু শব্দ “বাঙ্গার” থেকেই “বাঙল।+ নামের উৎপত্তি 
এমন অন্ুমানও করা হয়েছে । মহাভারতের সভাপর্বেও রত্বপরীক্ষা গ্রন্থে পূর্বভারতীয় 
উপকূলবর্তী দেশসমূহে মুক্তার প্রাচুর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। পেরিপ্লাসেও গাঙগেয় 
উপত্যকায় মুক্তার অস্তিত্বের কথ! আছে। 
প্রাচীন বাঙলার খনিজ সম্পদের এই উদার চিত্রের সঙ্গে অতি সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় 
পুরাতাত্বিক খননলব্ দেবমৃতি ও যক্ষ-যক্ষিণীমৃ্তির অলঙ্কার-বাহুল্য। আগেই বল! 
হয়েছে এইসব অলঙ্কারের মধ্যে কিরীট, কুণ্ুল+ টিকা, হেমসূত্র ও রত্বুজালিকার প্রাধান্য 
[ | 
১০টি ও চ্োহাকোষে যেসব অলঙ্কার ও ষাণিক্যের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল 
কাঙ্কাণ বা! কষ্কণ, কানেট অর্থাৎ কর্ণভূষণ, কুল, নেউর অর্থাৎ নুপুর, মশি, রঅপ ব! রঅপা 
বা রয়ণ অর্থাৎ রত্ব। বিজয়সেনের নৈহাটি শাসনে রাজপুরাঙ্গনাদের মুক্তাহার ও মহানীল- 
রুত্রাক্ষমালা নামক হার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামচরিত ও পবনদৃত গ্রস্থের 


সংধা_৩  . ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা ৩৯ 


বর্ণনায় যথাক্রমে রামাবতী ও বিজয়পুর নগরের রত্্ৈশ্বর্ষের আড়ম্বর চোখে পড়ে। রামচরিতে 
শুধু সুদৃশ্য অলঙ্কারমণ্ডিত সোনার বিচিত্র আসবাবপত্রের উল্লেখ নয়, হীরকখচিত ও বিচিত্র 
রত্মপ্রস্তরসমৃদ্ধ নয়নাভিরাম অলঙ্কারের কথাও আছে। এছাড়া উল্লেখ পাওয়! যায় রত্ব- 
খচিত ঘুজ্ব,রের, মুক্তা-মর কত-নীলকান্তমণি, চুনী প্রস্তুতির বিলাস-বহুল প্রয়োগের | 
সোনা-বূপার ছড়াছড়ি তো ছিলই । প্রকৃতপক্ষে; ১০ম-১১শ শতক পরবর্তা লিপিগুলিতে ও 
নাগরসাহিত্যে মপিরত্বখচিত ধাতব অলঙ্কার ও সোনা-রূপোর তৈজসপত্রের প্রাচুর্য সহজেই 
নজরে আসে। ব্রেশ্বর্ষের এমনই ঘট| যে রাজপ্রসাদের ভূতাকুলের রমণীদের অঙ্গেও শোভা 
পেত হারঃ কর্ণাঙ্কুরী, মালা» স্বর্ণবলয়, মল প্রভৃতি, এ সমাচার পাওয়া যাচ্ছে দেওপাড়া 
প্রশত্তি থেকে । সহৃক্িকর্ণা্থৃতে উদ্ধত কবি শুভাঙ্কের শ্লোকে আছে একটি বাজ্বয় বর্ণন1-_ 
রাজপ্রাপাদের প্রশস্ত চত্বরে যুবতীরা যখন খেলার ছলে নিজেদের মধ্যে লড়াইতে মেতে 
উঠল তথন তাদের কঠহার ছি'ড়ে মুক্তোর গুচ্ছ ছড়িয়ে পড়ে এখানে ওখানে ৷ নৈষধচরিতে 
ধনীর ছুলালীর বিবাহসজ্জায় স্থান পেয়েছে মণিকুণ্ডল, সাতলহ্‌র মুক্তামাল!, শাখা ও 
সোনার বাল1। কর্ণকুগুল, কর্ণীঙ্থুরী, অঙ্ৃরীয়ক, কণহার, বলয়, কেয়ুর, মেখল! প্রভৃতি 
অলঙ্কার স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরতেন। মধ্াযুগেও এই একই প্রথার অহ্সৃতি চোখে 
পড়ে। ৃ 

সাধারণ গৃহস্থ ও পল্লীবাসীর! কিন্তু এই রত্ুবিলাস থেকে নিতান্তই বঞ্চিত ছিলেন। 
চিরদারিদ্রের মধ্যে তার! প্রসাধনী সামগ্রীর জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে সম্তৃষট 
থাকতেন। নগরবাসিনী বিলাসিনীর চালচলনও তাদের অপছন্া ছিল। কবিচন্ত্র এই 
পল্লী প্রসাধনের মনোরম চিত্র একেছেন। পল্লীবধূর কপালে কাজলের টিপ, হাতে 
জ্যোতয্ার চেয়ে সাদ! পদ্ন্বণালের বালা” কানে কচি রিঠে ফুলের ভূষণ আর তিলপল্লবে 
শোভিত কবরী । পবনদৃতের বর্ণন| অনুসারে রসময় সুহ্ধদেশে ব্রাঙ্গণ-কুলাঙ্গনা৷ কানে 
পরতেন নবচন্দ্রকলার মত স্িপ্ধ কোমল কচি তালপাতার কর্ণাভরণ। ফুলের মালার চলন 
ছিল খুব। উমাপতিধর বিরচিত বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে একটি ইিতপূর্ণ শ্লোক 
আছে। গ্রামের ব্রাহ্গণকন্যারা মণিরত্বের মুখ কখনে! দেখেন নি, তারা চিনতেন লাউ- 
কুমড়ো ফুল, দাঁড়িম-বীচি, তুলোর বীজ আর সবুজ শাকপাত| | বিজয় সেনের দৌলতে. 
যখন তার! সহরে বসবাস করে ধনশালী হলেন, তখন নাগরিকরা ব্রাহ্মণীদের সনাতন 
প্রসাধনী থেকে সোন।, রূপো, মুক্তো, মরকতের তফাৎ ভালো করে চিনিয়ে দিলেন। 
চর্যাপদে অন্যান্য সংসারবন্ধনহীন শ্রেণীর অলঙ্কারের কথা আছে। কাপালিকের! গলায় 
হাড়েন্স মাল! পরত, অরণ্য-পর্বতবাসী শবরের পরিধেয় ছিল মম্নরের পাখা, তার গলায় 
থাকত গুঞ্জাবীচির মাল, কানে বজ্কুণ্ডল। (ক্রমশঃ ) 


ও ক্ুহওন্কীতন্ন 


বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্ল্ল্ভ আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত। 
জাতীয় অধ্যাপক শ্রীন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আলোচন! সম্বলিত 
নবম সংস্করণ 
প্রীমদনমোহন কুমার সম্পাদিত ী 
রামেন্দ্রসুন্দর ব্রিবেদীর মুখবন্ধ, রাখালদাস বন্দ্োপাধ্যায়ের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের 
লিপিকাল”, বসন্তরপ্রনের পুনলিখিত ভূমিকা, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠাস্তর, বিস্তৃত টীকা- 
টিপ্লনী, শব্দসুচী এবং বসন্তরঞ্জনের জীবন ও শ্রীকষ্ণকীর্ভন পুথি সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাতপূর্ব ও 
নুতন তথ্য নবম সংস্করণে সংযোজিত || | 
বসস্তরঞ্জনের অপ্রকাশিতপূর্ব আলোৰচিত্র+ সহুস্তলিখিত কড়চা ও পত্রাদির আলোক- 
চিত্র এবং শ্রীকষ্ণকীর্ভন পুথির বিভিন্ন ছাদের হস্তাক্ষরের ১২ খানি পূর্ণ পৃষ্ঠার হাফটোন 
ছবি। মূল্য ত্রিশ টাক || 
“এই সংস্করণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের মর্যাদা প্রকৃতভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া 
আমরা মনে করি । এবং যে মনীষী এই গ্রস্থ আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে উপহার 
দিয়া এবং তাহার প্রথম সম্পাদনা করিয়া জাতিকে চিক্কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন, সেই পুণ্যঙ্লোক বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্ল্লভের জীবনব্বত্ত ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
নুতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের খধিখণ পরিশোধের কথধ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি ।” 
- শ্রীন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 


স্কজ্ভ্পীন্নিঞ্খান্ন ত্্ক্িতাশ্পাশ্তান্স 
ত্দীম্ব নল ৩৩ হান 


আশীমদনমোহন কুমার প্রণীত 

কবি করুণানিধানের ব্যক্তিজীবন + দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিবীন্দ্র- 
মোহিনী দাসী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপরিমণ্ডলের কবি যতীন্দ্রমোহন 
বাগচী, সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্রন মল্লিকঃ কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, 
হেমচন্দ্র বাগচী, সাবিত্রীপ্রস্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সহিত করুণানিধানের সম্পর্ক; 
সতীশচন্দ্র বাগচি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, জগদিক্দ্রনাথ রায়, সুধীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ঃ অমুল/যচরণ বিষ্ভাভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের 
সহিত অস্তরঙ্গতা ঃ কবির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ আলোচন! ; কবির 
লিখিত ও কবিকে লিখিত অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ $ বিভিন্ন সাময়িকপত্রে ব৷ গ্রন্থে প্রকাশিত 
করুণানিধানের সমগ্র কবিতার বর্ণানুক্রমিক সূচী সমন্থিত করুণানিধান ও সমস।ময়িক 
সাহ্িত্জগৎ সম্পর্কিত আকর-গ্রস্থ। 

“এই বইখানি বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের আলোচনায় এবং যুগপৎ জীবনী-সাহিতে)র 
উন্নয়নে একখানি বহুমূল্যবান আকর-গ্রস্থ হইয়া! থাকিবে ।” 

_জ্রীন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 

কবির স্বাক্ষরিত অপ্রকাশিত প্রতিকৃতি ও অন্যান্য ৪ খানি হুর্লভ হাফটোন চিত্র ।! 

সুদৃশ্ট রেক্সিনে বাধাই । ডবল ভিমাই ১৬ পেজী পৃষ্ঠা. সংখ্যা মোট ৬৮*। যুল্য ঃ ২৮০০ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষণ্ 





সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 


শ্রিমাসিক 


নশীতিতম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ 
সাত্ব--_ 
১২৩৮০ 





বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ 
২৪৩/১* আচার্ধ্য প্রফুল্পচত্জ রোভ 
“৬ 


মূল্য তিন টাক! মাত্র 


সাহিত্য-পরিষৎ-পনশ্রিক! 
॥ ত্রেমাসিক ॥ 


বর্ধ ৮০ | চতুর্থ সংখ্যা ॥ মাঘ- চৈত্র, ১৩৮০ 
জুচীপত্র 


ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী- শ্রীহিরগ্সয় বন্দ্যোপাধ্যায় 

ইন্দিরা দেবী স্মরণে__ শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী 

মাহৃষ মধুসূদ্ন-_শ্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) 

কবি মধুসৃদন-_শ্রীধীরেক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা-_্রীন্ধোলানাথ ভট্টাচার্য 
গোবিন্দচন্দ্র দাস--শ্রীধীরেক্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

গোবিন্দচন্দ্র দাস-_শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 

পরিষৎ সংবাদ 


বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা 


অধ্যাপক ভ্রীমদদমোকন কুমার প্রলীত 
পরিবধিত চতুর্থ সংস্করণ 


১২ 
১৭ 
২৪ 


৪১ 
৪৫ 


চর্ধ্যাপদ ; শ্রীকৃষ্ণকীর্ডভন ; চশ্তীদাস-সমস্য! ঃ বৈষ্ণব পদাবলী ; শাক্ত-পদাবলী ; 
রোম্যান্টিসিজম্‌ ; মধ্যমুগের বাঙ্‌ল! সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান ; বাঙলা গন্ঘের 
উত্তব ও ক্রমবিকাশ ; বাঙলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস? ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্াসাগর, মাইকেল 
মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্ত্র দত; হেমচন্দ্র, বিহবারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্ত্রলাল, 


শরৎচন্দ্র প্রমুখের সাহ্ত্যকতির আলোচনা ও বিশ্লেষণ ॥ 
ডবল ডিমাই ১৬ পেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭২। 
মূলা দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা । বোর্ড বাধাই ॥ 
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ 
$৪1৩ কলেজ ঝট, কলিকাতা-৯ 


ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী 
কিরপ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভারতীয় সংস্কৃতির ষর্ণযুগে দেখি নারী পুরুষের সমকক্ষরূপে স্বীকৃত। তিনি বৈদিক 
যুগে সংহিতার সৃক্ত রচনা করেছেন । উপনিষদে দেখি তিনি বিতর্ক-সভায় পুরুষ দার্শ- 
নিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছেন। , তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজে দেখি 
নারী নিপীড়িত, নিগৃহীত এবং শৃঙ্খলিত, অন্দরমহলে অবরুদ্ধ জীবন তার উপর কঠিন হস্তে 
সমাজনেতা আরোপ করেছেন। লেখাপড়ার সহিত সংশ্রব নেই। পুরুষের সেবাই তার 
একমাত্র কর্তব্য বলে নির্ধারিত হয়েছে । 

নারীর এই এঁকাস্তিক অবনতা অবস্থা হতে উন্নয়নের জন্য রামমোহন যে আন্দোলন 
সুরু করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হিসাবে তাকে পুনরু- 
জীবিত করবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বেশ বৃঝেছিলেন যে নারীকে জাগ্রত 
করে তার নিজের অধিকারে প্রতিঠিত করার বিশেষ প্রয়োজন আছে । তিনি চেয়েছিলেন 
নারী নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য উচ্চশিক্ষা পাক। তাই বাংলার প্রথম 
বালিক৷ প্রতিষ্ঠান বেথুন বিষ্ভালয়কে তার প্রথম সম্পাদকরূপে গড়ে তোলেন। তাই 
যখন চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৪ খুষ্টাব্দে প্রথম মহিল! পরীক্ষার্থী হয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, 
তিনি চন্দ্রমুখীকে একটি গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন | 

চন্দ্রমুখী যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তার অনুসরণ করেছিলেন ঠাকুরবাড়ীর ছুই 
মেয়ে । উভয়েই পরব্ত জীবনে স্বনামধন্য হয়েছিলেন। তাদের একজন হলেন মহধির 
দৌহিত্রী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী। অপরজন হুলেন তার পৌত্রী সতোন্রনাথের 
কন্যা ইন্দিরা দেবী । সরল! দেবী ছিলেন ইন্দিরা দেবীর থেকে এক বছরের বড়। উভয়েই 
অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন | সরলা দেবী পাশ করেন ১৮৯০ খষ্টাব্ে আর ইন্দিরা দেবী 
১৮৯২ খুষ্টাব্দে। তিনি ঘরে পড়ে ফরাসী ভাষায় অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। আজ 
ইন্দির| দেবী আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয় । 

ইন্দিরা দেবীর জীবন যে এইভাবে বিকাশের পথে এগিয়ে গিয়েছিলঃ তা অকারণে 
নয়। তার জন্য বিশেষ কৃতিত্ব হল ভারতের প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান মহবির দ্বিতীয় পুত্র 
সত্যেন্্রনাথের | সত্যেন্দ্রনাথ যেটিকে তার জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন তা হুল 
নারীকে শৃঙ্খলিত অবস্থা হতে মুক্ত করে নিজের অধিকারে প্রতিঠিত করা! । বিলাতের 


সমাজে মেয়েদের স্বাধীন জীবনযাত্রা রীতির সহিত পরিচিত হয়ে তার এই হচ্ছ! আরও 
বলবতী হয়ে ওঠে । তিনি ত্বার রচিত “আমার বালাকথা” নামক গ্রশ্থে লিখেছেন £ 


“আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রীষ্বাধীনতার পক্ষপাতী । মা আমাকে অনেক সময় 
ধমকাইতেন, "তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি নাকি? 
আমাদের অন্তঃপুরে ষে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল 
লাগিত না।” 

১ 


- সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ধ ৮৩ 


তাই তিনি পত্বী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে তিন বছর বিলাতে রেখে দিয়েছিলেন । তার 
ধারপা, পশ্চিমের নারীসমাজের সহিত পরিচিত হলে এই মহিলা দেশের নারীদের 
নিজেদের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করবেন । তার সে 
আশা! পূর্ণ হয়েছিল। কারণ, এই মহিলা উনবিংশ শতাব্দীতে নারীজাগরণের আন্দোলনে 
বিশিষ্ট ভূমিক! গ্রহণ করেছিলেন । 

জ্ঞানদানন্বিনী দেবী যখন বিলাতে যান তখন ইন্দিরা! দেবীর বয়স চার বছর। সুতরাং 
বাল্যে তিনি পাশ্চাত্য সমাজের নারীদের স্বাধীন পরিবেশের সহিত পরিচিত হবার সুযোগ 
পেয়েছিলেন । 

বল। বাহুল্য পিতামাতার তত্বাবধানে তিনিও স্বাধীন পরিবেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষা। লাভ 
করে চলেন। তারই সার্থক পরিণতি হিসাবে দেখি তিনি ১৮৯২ থুষ্টাব্ প্রথম শ্রেণীতে 
অনার্স সহ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন | পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাকে সঙ্গীত চর্চায় 


উৎসাহিত করেছিল। ফলে পিয়ানো! এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতে স্কিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ 
করেন । 


কয়েক বছর পরে ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরীর সহিত তার বিবাহ হয়। ইনি কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের কৃতী ছাত্র । ১৮৯০ খ্ষ্টাব্দে এম. এ'তে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান 
অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। পরে বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরে আসেন । 
ক্ষুরধার বুদ্ধি, সাহিত্যচর্চায় বিশেষ অনুরাগ । এমন যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন কচিৎ 
ঘটে। উত্তরকালে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে প্রতিষ্ঠায় তার গুণবতী পতীর সাহচর্য নিশ্চয় 
বিশেষ সহায়তা করেছিল। প্রাচীন বয়সে তাঁরা উভয়েই কলকাতা ত্যাগ করে 
শান্তিনিকেতনে বাস করতে আরম্ভ করেন। সেখানে বিশ্বভারতীর জন্য যখন প্রথম উপা- 


চার্য পদ সৃষ্টি হয়, ইন্দিরা দেবীই সেই পদ অলক্কত করেছিলেন । সেখানেই পরিণত বয়সে 
১৯৬০ খ্বষ্টাব্দে তার জীবনর্দীপ নিবাপিত হয়। 


আমাদের পরম সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে 
উঠেছিল। খুড়ো৷ এবং ভাইঝির মধ্যে এমন প্রীতির বন্ধন ইতিহাসে বিরল। তারা 
কাছাকাছি থাকেন নি; দূরে থেকেছেন; কারণ ইন্দিরা দেবীর জীবনের প্রথম অংশ 
অতিবাহিত হয়েছে পিতার সঙ্গে সুদুর বোম্বাই প্রদেশে । তবু এই আকর্ধণ। দূরত্বের 
বাবধান হেতু চিঠিপত্রেই সংযোগ রক্ষিত হয়েছে। এর সূত্রপাত হয় যখন ইন্দিরা দেবী 
মায়ের সঙ্গে বিলাতে ব্রাইটনে বাস করতেন । মেজদার সঙ্গে প্রথম বিলাতঠগিয়ে কিছু 


দিন ব্রাইটনেই রবীন্দ্রনাথকে যাপন করতে হয়। তখন ভাইপো! ও ভাইবির সহিত 
ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ হয়। 


এই গ্লেহ্বন্ধন পরস্পরের চিঠির আদান-প্রদানের মধা দিয়ে দীর্ঘকাল পু্টিলাভ 
করেছিল। আমরা রবীন্দ্রনাথের লিখিত চিঠিগুলি সংরক্ষিত অবস্থায় পাই? কিন্ত 


' ইন্দিরা দেবীর লিখিত চিটিগুলি পাই না। পেলে বোঝা যেত তিনি নিপুণতার সহিত 


সংখ্যা--৪ ইন্দির! দেবী চৌধুরাণী ৩ 


প্রথিতযশ! রবিকাকার সঙ্গে ভাববিনিময় করছেন। রবীন্দ্রনাথের লিখিত চিঠিগুলি 
ইন্দিরা দেবী সযতে রক্ষা করেছিলেন এবং ফলে তা পরে “ছিন্নপত্রাবলী” নামে প্রকাশিত 
হয়েছিল। চিঠিগুলিতে এমন বিষয় নেই যা স্থান পায় নি। সেগুলির রচনাকাল 
১৮৮৭-_-১৮৯৫ | ইন্দিরা দেবী তখন বাল্যজীবন শেষ করে তারুণ্যে ধীরে ধীরে পদার্পণ 
করছেন। তাতে যেমন উত্তরবঙ্গের নৈসগিক শোভার বর্ণনা আছে, বিভিন্ন মানুষের 
ও অভিজ্ঞতার উল্লেখ আছে, তেমন সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর চর্চ/ আছে; এমন কি বেদান্ত 
নিয়েও আলোচনা আছে। এটা! সম্ভব হত না যদি না তিনি ইন্দিরা দেবীর মত সংবেদন- 
শীল শ্রোতা পেতেন, যিনি পত্রলেখককে অসংকোচে প্রাণ খুলে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত 
করতে উৎসাহিত করতে পারতেন । 

এ বিষয় রবীন্দ্রনাথ ভালরকম অবহিত ছিলেন। তার ৭ই অক্টোবর ১৮৯৪ তারিখে 
লিখিত চিঠিতে তিনি একথা স্বীকার করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 

“আমি তো আরও অনেক অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্ত কেউ আমার সমস্ত 
লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি।-*-*** তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল 
স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব যেন তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয় ।” 

এইভাবে “ছিন্নপত্রাবলী” ইন্দিরা দেবীর জীবনে সব থেকে বড় কীন্তি হয়ে দীড়ায়। 
বিশ্বের পত্রসাহিত্যে তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাংল! সাহিত্যের এই সৌভাগোোর 
পথ প্রস্তাতির জন্য ইন্দির! দেবী চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 

ইন্দিরা দেবীর নিজস্ব সাহিত্য রচনার নিদর্শন যৎসামান্য | কিন্তু তার তাৎপর্য গভীর । 
পিতামাতার প্রতি বিশেষ কর্তব্য হিসাবে তিনি “পুরাতনী” নামে একটি গ্রস্থ সম্পাদনা 
করেন। তাতে আছেতার মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্থৃতিকথ! এবং তার মাকে 
লিখিত তার পিতার পত্রাবলী। ঠাকুর পরিবার সম্পর্কিত গবেষণার কাজে এটি একটি 
মূল্যবান আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবার যোগ্য । তার নিজের রচিত গ্রন্থ 'রবীন্দর- 
সঙ্গীতের ত্রিবেণীসজমে' রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ অন্নবধাবন করতে একটি মুল্যবান গ্রন্থ । 

“কড়ি ও কোমল” কাব্যগ্রস্থের অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে 


একটি আশীর্বানণী জানিয়েছিলেন এমন এক সময় যখন তিনি নিতান্তই বালিকা । তাতে 
আছে £ ৃ 
সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে 
একখানি পবিত্র জীবন । 
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে 
আশীর্বাদ করো! ম! গ্রহণ । 
দেখা যায় তার রবিকাকার এই আশীর্বাদ তার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে 
উঠেছিল । তার দীর্ঘ ক্সীবন সুন্দর ফুল ও ফলে সমৃদ্ধ হয়ে সার্থকতামণ্ডিত হয়েছিল । 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ইন্দির! দেবী চৌঁধুরানীর জন্মশতবাশ্িকী অনুষ্ঠানে (২৯শে চৈত্র ১৩৮০) পঠিত ॥ 


ইন্দিরাদেবী স্মরণে 
চিত্রিত দেবী 


অনেক মানুষের জীবনেই কাব্যের উপাদান থাকে সত্যি, কিন্ত কজনে আর জীবনকে 
কাব্যের মতো! করে গড়ে তুলতে পারে? কাব্যের মত ছন্দিত সুষমায় মণ্তিত; কাব্যের 
মত অর্থবহ, ব্যঞ্জনাময় ; কাব্যের মত দুঃখসুখের কাহিনীর মধ্যে জন্মলাভ করেও সেই 
ইতিবৃতটুকুর গণ্ডী পেরিয়ে সর্বমানবের চিত্বলোকে উত্তীর্ণ হবার মতো সৌন্দরধ্যময় সূক্ষ্ম 
শরীর ধারণ করতে পারে। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এমন কয়েকজন মনম্বী ও মনঘ্বিনীর আবির্ভাব হয়েছিল, 
ধারা জীবনকে অনুশীলিত পরিশীলিত করে কাব্যের মত রসসমদ্ধ ও ছন্দোময় করে তুলতে 
পেরেছিলেন । ইন্দিরা দেবী তাদের মধ্যে একজন। 
উনবিংশ শতাব্দী পৃথিবীর পক্ষেই গৌরবের কাল। বাংলা তথা ভারতের নবজাগ- 
রণের সুত্রপাতও সুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর সুরুতে, ষদিও রামমোহনের জন্ম হয় 
অষ্টাদশ শতাববীর শেষভাগে । উনবিংশ শতাব্দীর ইতিস্বাস আলোচন! কর! অবশ্য এ 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। 
আমর1 আজ ইন্দিরা দেবীর শত বৎসরের জন্মতিথি উপলক্ষো সেই ম্মরণীয়া 
বরণীয়াকে স্মরণ করতে এসেছি। বরণীয়া অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা। ইন্দিরা দেবীকে নিঃসন্দেহে 
রমণীতেষ্ঠা বলা চলে । 
আজকের যুগে রমণীকে বিশেষ করে রমণীভাবে দেখবার কথা ভাবা হয় না। নরনারী 
নিবিশেষে মানুষ আজ মানুষ নামেই পরিচিত হতে চায়। সেই জন্যেই এযুগে স্ত্রীপুরুষ 
(বিশেষত ইয়োরোপে ) শুধু যে তাদের পোষাকের তারতম্য ঘুচিয়ে দিতে চাইছে তাই 
নয়, পুরুষ তার পুরুষোচিত কীতিকলাপ এবং নারী তার রমণীসুলভ বিশেষ গুণগুলির 
দিকে আর মন দেবার প্রয়োজন বোধ করছে ন1। | 
ইন্দিরাদেবী কিন্ত বিশেষভাবে রমণী । যদিও সেযুগে যে সমস্ত গুণাবলী বিশেষভাবে 
পুরুষোচিত বলে গণ্য হত ইন্দিরাদেবী সে সমস্তই অনায়াসে আয়ত্ত করেছিলেন। যেমন 
সেযুগে বাঙালী পুরুষদের পক্ষেও মোটামুটিভাবে 3. &. পাশ করাটাই যথেউ কৃতিত্বের 
পরিচয় বলে মনে করা হোত। তাতেই মুন্সিফ সাবজজও এমনকি ডেপুটা হওয়াও 
হয়ত দুর্লভ হোত না। ইন্দিরাদেবী ১৮১৯ বছর বয়সে 8. 4. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
প্রথম স্থান অধিকার করে মুনিভা্গিটা থেকে "পদ্মাবতী মেডেল” পান। এদিকে আবার 
পৃপ0৮৮ 0০9119£9 থেকে 208৪$০-এর ডিপ্লোমা পাশ করেন। 
শিক্ষার দিক থেকে তিনি কোন পুরুষের চেয়ে কম ছিলেন না। আবার রমণীর 
ৰা বিশেষ সধূখপণ্ুলির একটাও তিনি পরিত্যাগ করেন নি। “স্লেহে মাতা, কর্মে সে পুরুষ” 


সংখ্া--৪ ইন্দিরাদেবী স্মরণে ৫ 


চিত্রাঙ্গদার এই বাণী তার জীবনে সত্য হয়েছিল। পরিবারের সকলের দেখাশোন! 
গৃহস্থালীর কর্তব্য, সবদিকে তার নিরলস সজাগ দৃষ্টি ছিল। শুনেছি আশ্রিত পরিজনদের 
খাবার সময় তিনি একটা বেতের মোড়ায় বসে ভূত্যদের কাছে বাজারের হিসাব নিতেন। 
এই সুযোগে লক্ষ্য রাখতেন তাদের ঠিকমত যত্ব করে খেতে দেওয়! হচ্ছে কিন! । 

এছাড়! তাঁর অসাধারণ পাতিব্রত্য ধর্ম তাকে চিরকালের যশস্বিনী ভারতীয় নারীদের 
সমগোত্রীয়া করে তুলেছে । গান্ধারীর সঙ্গে তার তুলনা করলে বেমানান হয় না। 
যৌবনে তিনি ছিলেন সর্বকর্মে বামীর সহকমিণী ও সহ্ধন্সিণী। নিজে তিনি শুধু যে উচ্চ- 
শিক্ষিতাই ছিলেন তা! নয়, পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে সাহিত্াক্ষেত্রেও শক্তির স্বাক্ষর 
রেখেছেন । নারীর উক্তি”, প্রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গমে”ঃ প্রবীন্দ্রস্বৃতি”, প্বাংলার 
সত্রীআচার”, “হিন্দুসংগীত”, “রবীন্দ্স্থৃতি”, প্রভৃতি কয়েকটা বইএর মধ্যে তিনি তার সাহিতা- 
রচনার পরিচয় রেখে গেছেন। চেষ্টা করলে এবং ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই আরে] লিখতে 
পারতেন, কিন্ত স্বামী প্রমথ চৌধুরীর সাহিত/জীবনের সঙ্গিনী হওয়াকেই তিনি বেশী কাম্য 
মনে করতেন । তিনি “বীরবল”কেই বড় করতে চেয়েছিলেন; নিজেকে নয় । শুনেছি প্রমথ 
চৌধুরী ব! বীরবলের লেখা! “চারইয়ারী কথা”র এত চমৎকার ইংরাজী অন্ববাদ করেছিলেন, 
যা পড়ে অনুবাদ না মৌলিক রচন1--বোঝা যেত না। সবৃজ পত্র প্রকাশের সময় তিনি নানা- 
ভাবে স্বামীকে সাহায্য করেছেন । এদিক থেকে তিনি পাশ্চাতা আদর্শে যথার্থ জীবনসঙ্গিনী, 
আবার তার অত্যাশ্র্য সেবাপরায়ণত!| তাকে করে তুলেছে ভারতীয় নারীর আদর্শ 
প্রতিমা । 

দশ বারো বৎসর ধরে অসুস্থ স্বামীকে যেভাবে শিশুর মত রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, তার 
তুচ্ছতম প্রয়োজন মেটানোর জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন, অন্তরে বাইরে প্রসন্নতার 
উপরে মালিন্যের ছায়া ফেলতে দিতেন না, তাতে তাকে সকল যুগের সকল দেশের 
নারীমাত্রের আদর্শ বলে গণ্য করা যেতে পারে । 

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমর! ইন্দিরাদেবীকে কাছ থেকে দেখবার সুযোগ 
পেয়েছি। প্রতিটি বিষয়ে খু'টিনাটির প্রতি তার সতর্ক দৃ্টি ছিল। এটা অবশ্ঠ ঠাকুর 
পরিবারের বৈশিষ্ট্য | ধারা রবীন্দ্রনাথকে জানেন, তারা নিশ্চয় মনে করতে পারবেন, 
নৃত্যে, অভিনয়েঃ সঙ্গীত পরিবেশনায় যে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন নিখুঁতভাবে গড়ে, 
তোলার দিকে তার কি আগ্রহ ছিল । 

আমরা ইন্দিরাদেবীকে দেখেছি শেষ বয়সে, যখন তিনি অসুস্থ স্বামীকে সর্বদা আগলে 
রাখতেন 9 তার পরিচ্ছন্ন বেশভূষা” কাধের ওপোর ব্রোচটা লাগানো!।_কোথাও এতটুকু 
শৈথিল্য বা অমনোযোগের পরিচয় নেই। 

ধরা তাকে যৌবনে দেখেছেন+ তাদের কাছে শুনেছি, তিনি অসামান্য রূপসী 
ছিলেন । যেমন রঙ, তেমনি মুখশ্রী, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ, তুলি দিয়ে জাকা তরু, খন 


৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা , বৰ ৮০ 


কালে| দীর্ঘ কেশ, _এক কথায় পরমাসুন্দরীঃ যেন রূপকথার রাজকন্যা । রূপে যেমন, 
গুণেও তেমনি অতুলনীয় । বিখ্যাত পরিবারে জন্ম, মহধির নাত.নি, প্রথম ভারতীয় 
সিভিলিয়ান সত্যেন্্রনাথের একমাত্র কন্যা, রবীন্দ্রনাথের পরম স্লেহাস্পদা ভ্রাতুষ্ুতরী 
নিজেও উচ্চশিক্ষিতা, বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের বধূ, সাহিত্যক্ষেত্রের উজ্দবল নক্ষত্র 
প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী;_এর যে কোন একটা গুণ কিছুট! পরিমাশে থাকলেও নেক 
মেয়েরই গর্বে নাসিক! একটু উন্নত হোতই। কিন্তু শুনেছি, ইন্দিরাদেবী চিরকাল একই 
রকম নিরহঙ্কার! সকলের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতেন,_হাসি গল্পে কোথাও 
আভিজাত্যের আড়াল টানতেন না। 

রবীন্দ্রনাথের দাদাদের মধ্যে সকলেই স্ত্রী-ধাধীনতার পক্ষপাতী । জ্যোতিরিজ্ত্রনাথের 
সস্ত্রীক পাশাপাশি ছুই ঘোড়া ছুটিয়ে ময়দানে হাওয়। খাওয়ার গল্প অনেকেই জানেন। 
কিন্ত পরিবারের অবরোধ প্রথায় প্রথম ভাঙন ধরিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, নবীন! বধৃকে 
শুধু বোম্বাই নয় বিলেত পধ্যস্ত নিয়ে গিয়ে। বিলেতে গিয়ে হই শিশু সন্তান নিয়ে 
বরফঝরা শীত অবহেলা করে কি করে তিনি সুযোগ্য গৃহিণীপনায় আতিথখ্যে সেবায় 
তৎপর হয়ে ছুটী বছর কাটিয়েছিলেন ভাবলে সত্যিই আশ্চর্ধ্য লাগে । 

ইন্দিরাদেবীর নিজের মুখে গল্প শুনেছি,”মা তো! ছিলেন যেন ছোটো! পুতুলটার 
মতে! | বাবা সব কিছু শিখিয়েছিলেন মাকে | শুধু ইংরেজী বলা কওয়াই নয়, ইংরেজী 
সাহিত্য প্রবেশ করিয়ে দ্রিয়েছিলেন।” বিবিদি বলতেন, “ইংরেজী সাহিত্যে রস পেতে 
আমর! শিখি সেই শিশুবয়সেই, প্রথম হাতেখড়ি মায়ের কাছে।” 

মায়ের কাছে বসে সাত বছর বয়সে টমাস মুরের কবিতা মুখস্থ করেছেন ) 
বুঝতে শিখেছেন শেলীর 4019599,, তখন থেকেই ছিলেন অতি সুকঠের অধিকারিণী। 
বিলেত থেকে ফিরতিপথে জাহাজের ক্যাপ. টেনকে [3191) 20819019৪ গেয়ে শোনাতেন। 

আজকের দিনে আমরা স্বাধীনতা আর উচ্ছঙ্খলত প্রায় এক অর্থেই ব্যবহার করি। 
মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করা আর পোষাকে-আসাকে শালীনতা বর্জন 
করা যেন এক পর্ধ্যায়ে পড়ে। ইন্দিরা দেবীর কথা বলতে গিয়ে, আজকের যুগের 
মেয়েদের কথ! সহজেই ওঠে । উনবিংশ শতাব্দীর মহারঘীর। ভারতকে নানা দ্বিক 
দিয়ে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তারা! বুঝেছিলেন সমাজের অধেককে অন্ধকারে 
রেখে বাকি অধেকক আলোকিত হতে পারে না। তাই নারীজাগরণ তাদের অন্তয়ের 
কামনা! ছিল। কিন্তু তাঁরা ভারতের নারীকে ভারতের নারীবূপেই দেখতে চেয়েছিলেন। 
ভারতের নারী যেন আপন এঁতিহ্যের উপরে ফড়িয়ে জগতের বিচিত্র জানভাণ্ারের 
অধিকারিণী হতে পারে। শিক্ষা যেন চরিত্রকে উন্নত করতেই সহায় হয়_-তাক্চ 
যেন ষধর্মবিচ্যুত না৷ করে, এই ছিল সে-যুগের কামন!। 

কলকাতায় এসে হইন্দির৷ প্রথমে সিমল! কনভেপ্টে ভারা ভীতি 


খ্যা-_-৪ ও ইন্দিরাদেবী স্মরণে ৭ 


লরেটোয়। খাস বিলেত থেকে যে বিদ্ভা শিখে এসেছিলেন তাতে মর্চে ধরতে দিলেন 
না মা-বাবা । 08209:10£ পাশ করলেন ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য নিয়ে। 
একদিকে চলছে পাশ্চাত্য সঙ্লীত ও বাগ্যযন্ত্র শেখা অন্যদিকে ভারতীয় হাবভাব, 
বাঙলা সাহিত্য ও ভারতীয় সংগীতের চর্চ1।--একদিকে পিয়ানো, ভায়োলিন,_ 
অন্যদিকে সেতার এআজ ।--কমলার মত শ্রীময়ী ইন্দিরা সরষতীর মত ধীময়ী বীপাপাণি 
হলেন। এছাড়াও তার অসাধারণ কর্মদক্ষতার কথা সকলেই জানেন | 

শান্তিনিকেতন €েকে যখন বাংলায় বিশ্বভারতী পত্রিক! প্রকাশ করা স্থির হুল 
প্রমথবাবুকে সম্পাদকরূপে বরশ করা হল। কিন্ত তার শরীর এত ছুর্বল হয়ে পড়েছিল 
যে তিনি নিজে প্রায় কিছুই করতে পারতেন ন!। সেই সময়ে ইন্দিরাদেবী গভীর নিষ্ঠার 
সঙ্গে পত্রিকা সম্পর্কে সমস্ত কাজ করতেন। সেই সময়কার একজন লিখেছেন» 
ইন্দিরাদেবী তখন খুব যোগ্য একজন পুরুষের মত বিচক্ষণতার সঙ্গে লেখা ও সম্পাদনার 
কাজ করেছেন। 

এ সমস্ত ছাড়াও আর একটা কারণে বাংলাসাহিত্যরসিক মাত্রেই তার প্রতি কৃতজ্ঞ 
থাকবে । তাকে উপলক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি উৎসের মত 
ঝরে পড়েছিল। ভাইপো-ভাইঝিদের মধ্যে ইন্দিরাই ছিলেন কবির সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী । 

ব্রাইটনে গিয়ে সাতবছরের সুরেন আর পাঁচবছরের বিবিকে নিয়ে কিশোর কৰি 
নৃতন সার্থকতার সন্ধান পেয়েছিলেন । 

“ছেলে ভোলাইবার সেই উদ্ভাবনী শক্তি খাটাইবার প্রয়োজন পরে অনেকবার 
হইয়াছে। এখনে। তার প্রয়োজন ফুরায় নাই, কিন্ত সে শক্তির আর সে অজ 
প্রাচ্য অন্থভব করি না। শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার সুযোগ সেই আমার 
জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল। দানের আয়োজন তাই এমন বিচিত্রভাবে পূর্ণ হুইয়। 
উঠিয়াছিল”। আমার কেমন মনে হয় “জগৎপারাবারের তীরে শিশুর মহামেলা”্র 
মধ্যে ব্রাইটনের সমুদ্্ুতীরে সেই ছুই শিশুর সঙ্গে কবিহৃদয়ের আনন্দমমিলনের যোগ আছে। 

রবীন্দ্রনাথের অসীম স্নেহের সুযোগ পেয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী । “মঙ্গলগীতি” ও 
“উপহার” নামে ছুটা অপূর্সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন ইন্দিরা দেবীকে । ধারা বলেন, 
কাব্র মধ্যে উপদেশ ও নীতিমূলক কথ! থাকলে তা কাব্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়, এছ্টা 
কবিতা পড়লে তাদের ভুল ভাঙবে তারা বুঝতে পারবেন কবিতা যদি কবিতা! হয় তবে 
উপচ্দশ-বিষয়ক হলেও তা কবিতাহ থাকে । 

ইন্গিরা দেবীর এক জন্মদিনে তাকে পিয়ানোর গড়নের এক দোয়াতদানী উপহার 
দিয়ে “উপহার” কবিতার ছুটী ছত্র লিখে দেন,” 

“প্লেছ যদি কাছে রেখে দেওয়া যেত, 
চোখে যদি দেখা! যেত রে, 


৮ _সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮৫ 
কতগুলে। তবে জিনিষপত্র 
বল্‌ দেখি দিত কে তোরে ।” 

ছিন্নপত্রের পত্রাবলী ইন্টিরাঁদেবীকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠায় তশারো৷ কিছু কৃতিত 
ছিল কিন! এটাও একটু ভেবে দেখবার বিষয় । 

এ বিষয়ে ইন্দিরা দেবী নিজে লিখেছেন “এই চিঠিগুলির উপলক্ষ্য হওয়া ছাড় 
আমার এই সামান্য কৃতিত্বটুক আছে যে সেই অল্পবয়সেই আমি তার মর্ধ্যাদা বুঝে তার 
সাহিত্যিক অংশগুলি সাধারণ পারিবারিক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা খাতায় তারিখ 
সমেত লিখে রেখেছিলুম। পরে সেই খাতা তাকেই দিয়েছিলুম । সেই খাতা থেকেই 
“ছিন্নপত্র” বইখানি ছাপানো হয়”। | 

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “আমিও জানি বব, তোমাকে আমি যেসব চিঠি 
লিখেছি, তাতে আমার মনের বিচিত্র ভাব যেরকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোন লেখায় 
হয় নি।-***** তোকে£আমি যখন লিখি, তখন আমার মনে হয় না, ষে, তুই আমার 
কোনে! কথা বুঝবিনে, কিন্ব! বিশ্বাস করবিনে, কিম্বা যেগ্জলো আমার পক্ষে গভীরতম 
সত্য কথা সেগুলিকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি । সেইজন্য 
আমি যেরকম ভাবি, ঠিক সেই রকমটা অনায়াসে বলে যেতে পারি ।***** আমাকে একবার 
তোর চিঠিগুলি দিস বব।****" যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তাহলে একদিন নিশ্চয়ই বুড়ো হয়ে 
যাব। তখন পূর্বজীবনের এই সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার 
আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে ।” 

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তার সুদীর্ঘ জীবনে স্নেহলাভ অনেকেই করেছেন । তিনি 
অস্তরে স্রেহশীল, প্রেমময় । যেত্তার কাছে গেছে সেই কিছু না কিছু প্নেহলাভ করে ধন্য 
হয়েছে । কিন্ত সকলেই তো দেখি সেই স্লেহকে তাদের গর্বের মূলধন করে ব্যবহার 
করছে। কজনে আর তার আদর্শকে গ্রহণ করতে পেরেছে কিন্বা৷ চেয়েছে। 

ইন্দিরাদেবীর জীবনে মনুত্যত্বের আদর্শ এমন সহজে স্বীকৃত হয়েছে, যা এযুগে কচিৎ 
কখনো! চোখে পড়ে। এতটুকু কৃতিত্ব দেখালেই তার জয়ঢাক বাজাতে ব্যস্ত হয়ে উঠছে 
আজকের মাহৃষ। ইন্দিরা দেবীর দীর্ঘ জীবনে কত কৃতিত্ব । শেষ বয়সে শান্তিনিকেতনে 
এসে নানার্দিক থেকে নিজেকে এই বিষ্ভালয়ের মধ্যে দান করে গেলেন । রবীন্দ্রনাথের 
আগেকার সব গানই তার. কঠে ধরা ছিল। পুরোণে! কালের বহু গান, যা লোকে প্রার 
ভুলেই গিয়েছিল, সেই সবই তিনি আবার ফিরিয়ে এনে দ্বিয়ে গেছেন বাংলাদেশকে । 
স্বরলিপি সমিতি” প্রধানা হিসাবে তার দান অপরিসীম । কিছুদিনের জন্যে শাস্তি- 
নিকেতনের উপাচার্ধের পদও তাকে নিতে হয়েছিল। কিন্ত যখনি গিয়েছি, দেখেছি 
তিনি তার বিরল-উপকরণ ছোটো বাড়ীটিতে অনায়াস মহিমায় মহিমান্থিত হয়ে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন। খর শুধু কেশ এবং বেশবিন্যাসের জন্যে হুজন পরিচারিক! ছিল তিনি 


সংখ্যা--৪ ইন্দিরাদেবী স্মরণে ৯ 


বিতহীনতার মধ্যে কি স্বাভাবিক ভাবেই ন| নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন । স্বভাবসিদ্ধ 
হাসিটীর মধ্যে মলিনতার ছায়! পড়েনি. আনন্দের রস শুকিয়ে যায় নি, ছোটোবড় সবার 
সঙ্গে অজঅ গল্প করে ষাবার মতো মানসিকতার ক্ষয় হয় নি। 

ধনীর ছুলালী, প্লেহের পুতলী, যেদিন ধনে মানে আরেক সেরা ঘরের বধূ হয়ে গেলেন, 
সাহিত্জগতে রবিকা”র সঙ্গে স্বামী প্রমথ চৌধুরীর মিলন হল, রবীন্দ্রনাথের নাম 
অঙ্গীকারে নৃতন সাহিত্য-পত্রিকা বের করলেন প্রমথ চৌধুরী, সেদিন সে কি জম্জমাট সময় । 
তার পরে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল জীবনে, _ ম্লান হয়ে এল এশ্বধ্যের দীপ্তি । স্বামী 
অসুস্থ হয়ে পড়লেন | : বছরের পর বছর নিজের হাতে (নার্স রেখে নয় ) স্বামীর পরিচর্য্যা 
করলেন । তারপরে একদিন শুভ্র বসন পরে একলা দাড়ালেন পৃথিবীতে । 

কুমারীবেলায় ষখন একলা ছিলেন” তখনকার সঙ্গে এখনকার কত তফাৎ । এখন 
আর আগের প্রিয় পরিজনর1] কেউ নেই | বাবা, মা? ভাই, বোন, রবিকা"র কর্মক্ষেত্রে 
রবিকা-ই নেই । কিন্তু বাইরে রিক্ততার আবরণ থাকলেও অন্তরে মহাধনী হয়ে উঠেছেন। 
দীর্ঘ জীবন সত্যভাবে যাপন করার দুর্লভ অভিজ্ঞত! তাকে মহীয়সী করে তুলেছে । আর 
তিনি স্নেহের ভিখারী নন, এখন তিনিই সবাইকে স্রেহ দান করেন । শান্তিনিকেতনে তার 
ছোটে! ঘরটা দেখতে দেখতে সকলের প্রিয় হয়ে উঠল | যেখানে যত দলাদলি থাক, তার 
ঘরে সকলের সমান আদর | “বিবিদি' সকলেরই মনের মানুষ। বিবিদ্ির কাছে এসে 
মনের কথ! বল। সবচেয়ে সহজ । 

গুরুদেব যাবার পরে শান্তিনিকেতনে যাব মনে করলে এ একটী নামই প্রথমে মনে 
পড়ত | ইন্দ্র দেবী এবং প্রতিমা দেবী ছ্রজনের কাছেই অকারণে এত স্রেহ পেয়েছি 
সে ভোলবার নয়। 

সেবারে শ্রাবণ মাসে দুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম । প্রথম দিনটা কোথ। 
দিয়ে কেটে গেল জানি না। দ্বিতীয় দিনে ফেরার আগে সকাল বেলায় ইন্দিরা দেবীর 
সঙ্গে দেখ করতে গেলাম । 

অবাক হয়ে দেখলাম বিবিদির স্বাস্থ্য অনেক ভালো! হয়ে গেছে । উজ্জ্বল চেহার! 
ঝল্মল্‌ করছে। বড় বড় কালো চোখে একটুও নেই বার্ধকোর ছায়া । শুধু কপালের ছুই 
পাশে ছুই গুচ্ছ সাদা চুল, আর বাকি মাথাটা একেবারে নিকষকৃষ্ণ। 

_-"আশ্চর্যা বিবিদি, চুলগুলো এমন ৪ ৯1০০]. করে রেখেছেন কি মন্ত্রে ?” হাসতে 
হাসতে বল্লাম | বিবিদি বল্লেন__পক্্যা, তাই তো! ওরা বলছিল, বিবিদি, কোন্‌ দোকানের 
কলপ মাখেন, বলে দিন তো নামটা! | সত্যি আজকাল তো! দেখি একটু বয়স হতে না হতেই 
চুল পাকে । আমাদের সময়ে সেই দেখতুম_” ব্যসঃ সুরু হয়ে গেল বিবিদির গল্প। কত 
কত গল্পই সেদিন করলেন, রবিকা*র কত গল্প । এমন কি তার যে নতুন কাকিমাকে নিয়ে 
আধুনিক সাহিত্যিকদের মাথাব্যথার অন্তু নেই তার কথাও অনেক গল্প করলেন । সব শুনে 

হ 
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মনে হলঃ এ গল্পগুলি যদি বিবিদি ছাপার হরফে শুনিয়ে যেতে পারতেন, তাহলে অনেকের 
কৌতৃহুল মিটত।| শুনতে শুনতে যেন মন্ত্মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম | যতবারই উঠতে যাই 
বিবিদি বলেন “আর একটু বোস । এতদিন পরে এলেঃ তাঁও একদিনের জন্যে ।” 

“সত্যি বিবিদি+ শুধু আপনার জন্যেই আসতে ইচ্ছা হয়।” 

“কোথায় যাবে এখন ? তোমাদের সেই কলকাতায়? কি যে আছে তোমাদের 
কলকাতায়, জানি নে বাপু। তোমার এই কন্যেটা বুঝি লরেটোয় পড়ে? আমাকেও 
ম] লরেটোয় ভন্তি করিয়ে দিলেন । ম| মনে করতেন» *****” ব্যস্‌* বিবিদির আর এক 
বাক নতুন গল্প সুরু হয়ে গেল। উঠতে ইচ্ছে করছিল না, তবু উঠতে হল। মনে হুল 
যেন নিজেকে ছিড়ে নিয়ে এলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, সামনের মাসেই আবার 
কদিনের জন্যে এসে বিবিদির মুখ থেকে সেকালের গল্প কিছু টুকে নিয়ে যাব। কে 
জানত এই দেখাই শেষ দেখ।! সেই উজ্জ্বল সহাস্য মুন্তি আর মাত্র ছুদিনের জন্যে রয়েছে 
এই পৃথিবীতে | 

১২ই আগস্ট ৮৮ বছর বয়সে তিনি মহাপ্রয়াণ ৰকরলেন। তখনে] রবীন্দ্র-সপ্তাহ 
চলছিল । ইন্দির| দেবীর তিরোধানে সে-যুগের শেষ যোগসৃত্রটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। 

উনবিংশ শতাব্দী তার কর্মে ও সাধনায় ভারতের নাতনীর মধ্যে যে আদর্শ স্থাপনের 
চেষ্টা করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তার ভাবে ও জীবনব্রতে যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, 
ষর্গতা ইন্দিরাদেবীর মধ্ো তা মূর্ত 'হয়ে উঠেছিল । প্রাচ্যভূমিতে দাড়িয়ে পাশ্চাতা শিক্ষার 
সার অংশটুকু গ্রহণ করেছিলেন ইন্দিরা, হংসে। যথা ক্ষীরমিবান্থুমধ্যে 

পশ্চিমের কর্মদক্ষতা, নিরলসতা ও তেজদ্বিতাকে ভারতের সতী নারীর আদর্শ 
সত্যনিষ্ঠা, সেবা ও কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন । কর্তবেঃর প্রতি 
একান্ত নিষ্ঠা কর্মক্ষেত্রে তাকে সফলতা দান করেছে। চরিত্রের দৃঢ়তা তাকে সমস্ত প্রতি- 
কুলতার বিরুদ্ধে অনমনীয় রেখেছিল । সুখের সময় তাকে আমি দেখিনি । যে সময়ে 
তাঁকে দেখেছি, তখন তার খুব সুখের সময় নয়। কিন্তু তাকে দেখে কে সেকথা বলবে ?-_ 

"অন্তর হতে আহরি বচন, 
আনন্দলোক করি বিরচন 
গীতরসধার! করি সিঞ্চন, 
| সংসারধূলিজালে |” 

আজ তার কথা লিখতে বসে চোখের সামনে ভেসে উঠছে তার স্রেহময়ী মুক্তি ।-__-কাণে 
বেজে উঠছে সেই কঠম্বর ।-__বহুকালের সাধ! গলা» সর্বদাই একটু উপচু সুরে বাধ! থাকত। 

তার রবিকা'র আদর্শ তার মধ্)ও বিকশিত হয়েছিল । তিনিও অন্তর হতে আকরি 
বচন, দীর্ঘ আশি বছর ধরে গীতরসধার! ঢেলে গেছেন। এরই নাম বোধ হয় যোগঘুক্ত 
চিত-- 
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ছুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ 
সুখেষু বিগতস্পৃহঃ | 
ধনে যেমন নির্ধনেও তেমনি ।--তার অন্তরের রসধারা, কণ্ঠের সুরধারা কখনো ক্ষুণ্ন 
হয়নি। কারণ ধন ও নির্ধনকে অতিক্রম করে যে অস্বতধার! প্রাণকে প্রতিনিয়ত 
আনন্দের মধ্যে বিধৃত রাখে, সেই অস্বতধারায় তিনি শিশুকাল থেকে সিক্ত ছিলেন । 
তিনি পরিণত বয়সে পৃথিবীর কাজ শেষ করে চির আনন্দলোকে চলে গেছেন 
যেখানে-_মধুর বাতাসঃ মধুর পাগর- মধুর ধরণীধুলি,__ 
মধু বাতা ধতায়তে 


মাধবীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ 
মধুমৎ পাণ্িবং রজঃ| 


(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর জন্মশতবাপ্বিকী অনুষ্ঠানে পঠিত ) 


ভারতকোষ 
বাঙ্গাল! ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বকোষ বা )7১০5০০7০৪.৪1 এন্সাইক্লোপীডিয়। 
পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ 
সুদৃশ্য বাধাই 
সম্পূর্ণ সেট এক শত টাক৷ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


মানুষ মধুসুদন 
প্রীবলাইঠাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) 


মানুষ ষধুসৃদন কেমন ছিলেন তাহার কিছু কিছু আভাস তাহার জীবনী এবং রচনা 
হইতে পাওয়া যায়! আভাস বলিতেছি, কারণ সম্পূর্ণ মান্নষটির পরিচয় পাওয়া শক্ত। 
আমর] ধাহাদের সংস্পর্শে প্রতাহ আসি, এমন কি ধাহাদের আমরা বন্ধু বলিয়া দাবী 
করি, তাহাদের আমরা চিনি কি? মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় জানা প্রায় অসম্ভব। সব 
মানুষই মনে মনে বহুরূগী। কিন্তু তাহার সামাজিক আচার-ব্যবহারে সেরূপ কচিৎ 
প্রতিফলিত হয়। সামাঞ্জিক মাহুষ একট! মুখোপ-পরা মানুষ । কৰি মধুসূদনের একটি 
বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাহার মুখোস বারবার খুলিয়া পড়িত এবং ভিতরের মানুষটির 
স্বরূপ প্রকাশ করিয়া! দ্রিত। তিনি ভণ্ডামি করিতে পারিতেন না। ধনী রাজনারায়ণ 
মুলসীর একমাত্র পুত্র ছিলেন তিনি। বড় আদরের পুত্র, জননী জাহ্কবীর নয়নমণি। 
পুত্রকে তাহারা শাসন করিতে পারিতেন না, তাহার সঙ্গত অসঙ্গত সব আবদারই পূর্ণ 
করিয়া তাহার! তাহাকে বিলাপী ও দুর্দমনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহার সহিত 
মিশিয়াছিল তাহার কবি-প্রতিভা, তাহার বল্পা-বিহীন কল্পনার আবেগ, তাহার 
উচ্চাকাজ্ষা, তাহার বিদ্রোহী মন, তাহার দিলদরিয়া স্বভাব এবং হিন্দু- 
কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর প্রভাব, যে প্রভাবের মূল সুর ছিল- শিকল ভাঙো, 
শিকল ভাঙো, অগ্রগতির বাধাকে চূর্ণবিচুর্ণ কর। বল! বাহুলা দেশের এই বিদ্রোহী 
আবহাওয়া সেকালের যুবকদের কেবল সংস্কারমুক্তই করে নাই, উচ্ছৃঙ্খলও করিয়াছিল । 
মধুসৃদনও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। তাহার পিতা রাজনারায়ণ বসুর সম্মুখেই তিনি মগ্যপান 
করিতেন। প্রকাশ্যে গর-খাওয়া, কোর্টশিপ করিয়া বিবাহ করা, হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া 
ক্রিশ্চান হওয়া তখন প্রগতির লক্ষণ বলিয়া! বিবেচিত হইত। মধুসূদন এই প্রগতির 
খরশ্রোতে গা ভাসাইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রগতির পটভূমিকায় মধুসূদনের যে ছবি 
আমর! দেখিতে পাই তাহাতে সনাতন ভারতীয় রং এবং প্রাচীন বাঙালী আভিজাত্যের 
জৌলুষই বেশী পরিস্ফুট। অত্যন্ত সৌখীন বাবু ছিলেন তিনি। যখন হিন্দু কলেজে 
পড়িতেন তখন এদেশে মোটর ছিল না। হুম্রো হুম্বো শবে চতুর্দিক নিনাদিত 
করিয়া তিনি পাল্কি 'চড়িয়া কলেজে আসিতেন। সঙ্গে তিনট| বাড়তি সাট থাকিত। 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় সুট বদলাইতেন তিনি। : তাহাকে ঘিরিয়া উৎকৃউ আতরের গন্ধ সর্বদা 
ভুর ভুর করিত। সে আতর তিনি নিজেই কেবপ বাবহথার করিতেন না, বন্ধুবান্ধবদের 
মধ্যে বিতরণও করিতেন। ভালো ভালো! খাবার এবং উৎকৃষ্ট মদের প্রতি তাহার প্রবল 
আকর্ষণ ছিল। কিন্তু সে খাবার ও মদ তিনি একা থাইতেন না? সবান্ধবে খাইতেন। 
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তাহার বাড়ীতে এবং কখনও কখনও হোটেলে তিনি প্রায়ই সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেন, 
চর্বব্য চস লেহা পেয় সামগ্রীর অজত্রতা তাহার বিশাল হুদয়ের সাক্ষ্য বহন করিত | 
তিনি গণিয়া, মাপিয়! ব! হিসাব করিয়া কিছু করিতে পারিতেন না। এমন কি কুলী 
বা গাড়োয়ানকে যখন ভাড়া দিতেন তখন পকেটে হাত ঢুকাইয়া একমুঠো টাকা বাহির 
করিয়া না দিতে পারিলে তাহার তৃপ্তি হইত না। এই দিলদরিয়! মেজাজের দাবী পূর্ণ 
করিতে না পারিলে তিনি ক্ষেপিয়া যাইতেন। কেহ তাহার আভিজাতো আঘাত 
করিলে তিনি প্রত্যাঘাত করিতেন সঙ্গে সঙ্রে। তিনি যখন খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া! বিশপ-জ্‌ 
কলেজে পড়াশোনা! করিতেছিলেন তখন নেটিভ'দের প্রতি সাহেবদের মনোবৃত্তির তীব্র 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । বিশপ স্‌ কলেজে নিয়ম ছিল খাওয়ার শেষে প্রত্যেককে 
“ওয়াইন” দেওয়া । মধুসূদন দেখিলেন “নেটিভ'দের বেলায় প্রায়ই “ওয়াইন” দেওয়া 
হয় না| অজুহাত, ওয়াইন্‌ নাকি ফুরাইয়া গিয়াছে । মধুসূদন মদের গ্রাস টেবিলের 
উপর চুরমার করিয়! উঠিয়া আসিলেন। “নেটিভ* শব্দটাই তিনি অপছন্দ করিতেন। 
আর একটি ঘটনাও ঘটিয়াছিল। বিশপস্‌ কলেজের ছাত্রদের জন্য একটা 91210) 
ছিল। কিন্তু মধুসূদন দেখিলেন যে ইউনিফর্ম সাহেবদের জন্য যে রকম, নেটিভদের জন্য 
সেরকম নয়। তিনি প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন, এ বিভেদ আমি মানিব না। 
আমি আমাদের নিজেদের জাতীয় পোষাক পরিয়া কলেজে যাইব। সাদ! সিক্ষের কাবা, 
তদুপরি নানা কারুকার্ধ্যমণ্তিত রঙীন শ্রালের রুমাল, মাথায় শালের বহুবর্ণবিচিত্র 
পাগড়ি,_এই পোষাক পরিয়! তিনি কলেজে গিয়াছিলেন। নেটিভদের জন্য নির্দিষ্ট 
সাদা ক্যাসক বর্জন করিয়া জাতীয় পোষাকে মণ্ডিত হওয়াটাই সেদিন গৌরবজ্কনক 
মনে করিয়াছিলেন তিনি। সত্যই মধুসুদনের আত্মসন্মানবোধ খুব তীক্ষ ছিল। পরবর্তী 
জীবনের আর একটি ঘটনার কথা! মনে পড়িতেছে। তখন তিনি ব্যারিস্টার হইয়া 
প্রযাকটিস্‌ করিতেছেন । মধুসুদন কোর্টে জোর গলায় বক্তৃতা দ্রিতেন। হঠাৎ একদিন 
জান্টিস্‌ ৪,০৪০ বলিলেন, 0০01৮ 09:606178 ড010 60 01980 91015, 1119 
0০৮৮ 1১93 ৪:৪. মধুসূদন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন--306 096৮ ৮0০ 10788, 
2) 10705, 

জজ সাহেবের মুখের উপর এ উত্তর তখনকার দিনে সাধারণ কোনও ব্যারিস্টার দিতে 
সাহদ করিতেন না। কিন্তু মধুসূদন সব বিষয়েই অসাধারণ ছিলেন । 
« মানুষ মধুসূদনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রেম-প্রবণত1 | জীবনে তিনটি নারীর 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন তিনি । দেবকী+ রেবেকা এবং'হেন্রিয়েটা ৷ তিনজনকে 
কেন্দ্র করিয়াই তাহার জীবনে প্রেমের প্রবল জোয়ার আসিয়াছিল। “এ সব জোয়ারের 
ইতিহাস তাহার প্রামাঁণা জীবনীগুলিতে আছে। সে সবের আলোচনা এ প্রবন্ধে 
আমি করিতে চাহি না। কোনও কোনও আধুনিক গবেষক মনে করেন যে দেবকীর 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮০ 


সহিত তাহার নাকি কোনও সম্পর্কই ছিল না। এ সব আলোচনাও এ প্রবন্ধের পক্ষে 
অবাস্তর। তশাহার প্রেমের ব্যাপারে যেটুকু প্রাসঙ্গিক এবং অসাধারণ তাহা এই যে শুধু 
তিনি মেয়েদের সম্বন্ধেই প্রেমোচ্ছুসিত ছিলেন না, পুরুষদের সম্বন্ধেও ছিলেন। তাহার 
বন্ধুরা-জি. ডি. বাইসাকৃ, ভোলানাথ, বঙ্কু* ভূদেবঃ যতীন্দ্রমোহুন ঠাকুর, স্কুলের পণ্ডিত 
মহাশয়, ৮17-_( বিগ্ভাসাগর মহাশয়কে তিনি ৮19 বলিয়া ডাকিতেন )- ইহারা সকলেই 
ছিলেন তাহার প্রেমাম্পদ। বিষ্ভাসাগর মহাশয়কে তে। তিনি প্রকাশ্ট, দিবালোকে 
সকলের সামনে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্ধন করিতেন। তাহার এই আবেগপূর্ণ প্রেম নিবেদনে 
ব্রাহ্মণ বিব্রত হইয়। পড়িতেন। পিতামাতাকেও খুব ভালবাসিতেন তিনি । কিন্ত 
কঝৌকের মাথায় শ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া সে ভালবাস! সম্পূর্ণ বিকশিত হইবার 
সুযোগ পায় নাই। তিনি যখন মান্রাজে তখন তাহার মাতা! জাহুবী দেবীর ৃত্যু হয়। 
এ খবর শুনিয়া তিনি পিতাকে মান্রাজে লইয়া যাইবার জন্য ীড়াগীড়ি করিয়াছিলেন, 
কিন্তু রাজনারায়ণ যাইতে রাঁজি হইলেন না। পিতার মৃত্যুর পর মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে 
বাংল! দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন তাহান্ব জ্ঞাতিরা তাহার পিতার 
বিশাল সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে । এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য 
ত্বাহার বন্ধুরা তাহাকে জোর করিয়! থিদিরপুরে পাঠাইলেন। খিদিরপুরে গিয়া কিন্ত 
তিনি যাহা! দেখিলেন তাহাতে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।* দেখিলেন রাজ- 
নারাঁয়ণের তৃতীয় পক্ষের বিধব! যুবতী স্ত্রীকে | ইহার পর বিষয় লইয়া আলোচন! কর! 
তখন আর সম্ভব হইল না। তিনি ফিরিয়া! আসিলেন। 

ভাবের আবেগেই তিনি সার! জীবন চলিয়াছেন | যখন ব্যারিস্টার ছিলেন তখন 
কোন পারিশ্রমিক ন। লইয়া! একটি গরীব ব্রাহ্মণের হইয়া তিনি মোকর্দমা লড়িয়াছিলেন, 
কারণ ব্রাহ্গণটি সুগায়ক ছিল, যাত্রায় চমৎকার “সথী সংবাদ” গাহিতে পারিত। 
সাধারণ সাংসারিক হিসাবে যাহাকে আমরা “উন্নতি' বলি মধুসৃদনের মতো! লোকের 
পক্ষে সে রকম উন্নতি লাভ অসম্ভব ছিল। এ ধরণের উন্নতি লাভ করিতে হইলে সব 
দিক বাঁচাইয়া যে দ্রিকে ছাট সেদিকে ছাতা'টি ধরিয়। নিজের কোলের দিকে ঝোল 
টানিয়া অগ্রসর হইতে হয়। মধুসূদনের প্রকৃতি ঠিক ইহার বিপরীত ছিল। তিনি 
খেয়াল খুশীর নৌকায় হৃদয়াবেগের পাল তুলিয়া দিয়া বিপদসঙ্কুল সাগরেও পাড়ি দিতে 
ইতত্ততঃ করেন নাই। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র হিসাবে তিনি সুখে স্বচ্ছন্দ 
বিলাসজীবন যাঁপন করিতে পারিতেন। কিন্তু ্ীষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সে সুযোগকে 
তুচ্ছ করিতে তিনি ইতস্তত: করেন নাই। যেখানে একটু আপোস করিলে বা রফা 
করিলে নিজের সুবিধ! হয়, সেখানে তিনি নিজের মতে নিজের পথে চলিয়াছেন। বার 
বার চাকরি পাইয়াছেন, কিন্ত চাকরি রাখিতে পারেন নাই। ব্যারিস্টারি ব্যবসায় 
' করিতে বসিয়াও তিনি বাবসায়ীসুলভ মুখোস পরিতে পারেন নাই, তাই লে ব্যবসায়েও 


সংখ্যা--৪ মানুষ মধৃসৃদন ১৫ 
আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই । কিন্তু উন্নতির আকাজ্ষা তাহার কম ছিল না। মনে মনে 
ছিলেন তিনি রাজসিক ভোগী। রাশি রাশি টাকা মুঠা মুঠা খরচ করার দিকে তাহার 
প্রবল প্রবণতা ছিল। কিন্তু সে টাকা তিনি উপার্জন করিতে পারিতেন না। ধার 
করিতেন, দিখ্বিদিক্‌ জ্ঞানশৃন্য হইয়া ধার করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, উমেশ বাবু, 
রাণী স্বর্ণকুমারী দেবী, তাহার বন্ধুরা, এমন কি দোকানদাররা পর্য্যস্ত তাহাকে ধার 
দিতেন । সকলে ভালবাসিতেন তাহাকে । তাহার মধ্যে এমন কি একট! ছিল--কি 
অদ্ভুত প্রাণ-কাড়া৷ একট! আবেদন-যে কেহ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। 
টাক মার! যাইবে জানিয়াও তাহাকে ধার দিতেন । বিলাতের দোকানদাররাও ধার 
দিয়াছিলেন তাহাকে | ধার শোধ করিতে পারেন নাই বলিয়! (7৪578 [1)0 হইতে 
একবার তিনি সাস্পেন্ডেড. হন, তাহার ব্যারিস্টারি পড়] কিছুদিনের জন্য পিছাইয়া যায়। 
এই অপরিণামদর্শী কবি তবু কিন্তু কিছুতেই থামিতে পারেন নাই, ছুর্দম আগ্রছে জীবনের 
শেষ পধ্যস্ত ভোগের ভোগবতীতে অবগাহন করিয়াছেন । তাহার প্রতিভার মধ্যেও এই 
উদ্দামতা ছিল বলিয়! তিনি পয়ারের শিকল ছি“ডিয়! অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদাত মহিমায় 
আত্মহারা হইয়াছিলেন, এই জন্যই “রাম এও হিজ র্যাবেল্স্, কে তাহার ভালে! লাগে 
নাই, ভালে! লাগিয়াছিল ব্রিভুবনজয়ী ভোগদৃপ্ত রাবণকে। মনে মনে নিজেই তিনি 
রাবণ ছিলেন । সীতা অপেক্ষ! প্রমীলাকেই তিনি যেন বেী মনোরম করিয়! আকিয়াছেন। 
“রাবণ শ্বশ্তর মমঃ মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই কভু ভিথারী রাঘবে 1 --এই 
দত্তোক্তির সহিত মধুসূদনের প্রাণের সুর যেন মিলিয়া গিয়াছে । অতিশয় দাস্তিক ছিলেন 
তিনি । নিজেপ্ প্রতিভা সম্বন্ধে, নিজের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে তাহার নিজের মনে সংশয়ের 
লেশমাত্র ছিল না । তাহার সমসাময়িক কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গুরুচরণ দত্ত, ও. সি. দত্ত 
প্রভৃতি অনেকে তখন ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য-চচ্চা করিতেন। মধুসূদনের বিচারে 
ইহারা নগণ) ছিলেন । তাহার আদর্শ ছিল হোমার, মিল্টন, ভাঞ্জিল, টাসে।, শেকৃস- 
পীয়র, তাহার চরিত্রে ছাপ ছিল শেলীর এবং বায়রণের। সে যুগের পাশ্চ!ত্য 
আধুনিকতার এবং প্রতিভার প্রতীক ছিলেন তিনি। মানুষ মধুসূদনের উপরও ইহার 
যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন চরিত্রের আর একটি বিস্ময় বিদেশী প্রভাব 
সত্তেও তিনি মনে-প্রাণে চিরকাল দেশী ছিলেন, বাঙালী ছিলেন, ভারতীয় ছিলেন। 
তাহার রচিত কালজয়ী সাহিতো ইহার অজজ্র প্রমাণ বর্তমান । এক “হেকৃটর বধ” 
ছাড়। অন্য কোনও বৈদেশিক বিষয় লইয়া গ্রস্থ রচনা! করেন নাই । “হেক্টর বধ” গদ্য 
কাব্য, এটিও তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিদেশীদের লইয়া তাহার কিছু 
ছোট ছোট কবিতা আছে-যেমন কবিওরু দাস্তেঃ পণ্ডিতবর ধিওডোর গোল্ডস্টকার, 
কবিবর আলফ্রেড, টেনিসন্ঃ কবিবর ভিক্তর হিউগে! প্রভৃতি । তাহার বাকি সমস্ত 
কীন্তি ভারতবর্ষ ও বাংল! দেশকে কেন্দ্র করিয়া মণিমাপিক্যথচিত হ্ন্মমালার ন্যায় 
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দেদীপামান। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাঁণই তাহার প্রায় সমস্ত সাহিত্য-সৃস্টির ভিন্তি। 
চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তাহার বাঙালী মন বঙ্গদেশকে ঘিরিয়া ঘিরিয়াই যেন অর্থ্য- 
রচনা করিয়াছে । উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েকটি কবিতার শিরোনাম উদ্ধত করিতেছি। 
বঙ্গভাষা, কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃতিবাস, জয়দেব, দেব- 
দোল, শ্রীপঞ্চমী, বটরৃক্ষ, মহাভারত; সরস্বতী, কপোতাক্ষ নদ, ঈশ্বরী পাটনী, কোজাগর 
লক্ষ্মী-পৃজা, কেউটিয়। সাপ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, শ্যাম! পক্ষী সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্াসাগর, শ্রীমন্তের টোপর | চতুর্দশপদী কবিতাগুলি বিদেশে ভরসেল্স শহরে 
লিখিত। বিদেশে বসিয়াও তিনি জন্মভূমিকে ভোলেন নাই তাহার সাক্ষী এই কবিতা- 
গুলি। শুধু যে ভোলেন নাই তাহা নয় বাংলাদেশকে লইয়া তাহার কবি-প্রাণ সৌন্দর্য্য 
সৌরভে যে বারবার উলিয়৷ উঠিয়াছে এই কবিতাগুলি তাহারও সাক্ষী । না, পাশ্চাত্য 
সভ্যত! তাহার বাঙালীত্ব লোপ করিতে পারে নাই । জানি' না মানুষ মধুসূদনের চরিত্র 
আকিতে পারিলাম কিনা । মধুসূদনের চরিত্র” নীতির দিক দিয়া, আদর্শ চরিত্র ছিল না। 
কিন্ত তাহ। মন-ভোলানে। মধুর চরিত্র । সর্বেবাপরি মহাকৰি মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে দিগ্‌ 
দিগন্ত-উদ্তাসপী সমুজ্জল মহাপ্লাবন। সে প্লাবনের মুখে তশহার সমস্ত দোষ ভাসিয়া 
গিয়াছে, চিরজীবী হইয়া আছেন মহারাজার আভিজাত্যে মণ্ডিত্ত এক মহাকবি | তাহাকে 
বারবার প্রণাম জানাই। 


(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে মাইকেল মধুসৃদন দতের সার্ধশত জন্মবাধিকী উৎসবে ৩০ চৈত্র, 
১৩৮০ পঠিত |) 


ত্নাক্ছিভ্ভ-জ্লাশিক্ষ-চেল্ক্রিভন্নাভল! 
১ম হইতে ১১শ খণ্ড 
সাহিত্যিক-জীবনী ও প্রামাণ্য গ্রন্থসূচী 
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কবি মবুগুদন 
জীধীরেজনাথ মুখোপাধ্যায় 


অসামান্য ব্যক্তিদের জীবনে অনেক সময়ে বিপরীত ভাবের অদ্ভুত সমন্বয় দেখ! যায়। 
না হুলে পাশ্চাত্যভাবে অন্বপ্রাণিত মধুসূদন দত্ত কি ক'রে হ'লেন নবধুগের বাংলা- 
সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ? যে পশ্চিমী সভ্যতাকে আমরা ভোগবাদী আখ্যা দিয়েছি, তার 
অনুরাগী হয়ে কেমন ক'রে তিনি আমাদের কাব্যকে কুরুচি-যুক্ত করলেন আর, :বিলাত 
যার শয়নে যপনে ছিল তীর্থস্বরূপ, তারই কাব্যে কিভাবে ধ্বনিত হ'ল দেশপ্রেমের বন্দন1 ? 

বাইরে থেকে বিচার ক'রতে গিয়ে অনেক সময়ে আমরা ভুল করি। বিজাতীয় 
বেশভৃষার অন্তরালে যে দেশানুরাগ প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে, ভোগাকাজ্ষার মধ্যেও কুরুচির 
প্রতি তীব্র বিরাগ নিহিত থাকতে পারে; সে-কথা প্রায়ই ভুলে যাই । কোন কোন বিষয়ে 
অমিতাচার সত্ত্বেও সেদিনকার নীতিভ্রষ্ট বাবু-সমাজ থেকে মধুসূদন বহু--বহু দূরবর্তাঁ। 
নিন্দা! প্রশংসা ছুই-ই সেদিন তার ভাগ্যে জুটেছিল। শঙক্তিমান্দের ভাগ্যে চিরদিন তাই 
জোটে। “তিলোতমা-সম্ভব' এবং “মেনাদ-বধে” তিনি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অবতারণা 
করলেন; তার কল্লোলধ্বনি এবং দৃপ্ত গতিভঙ্গী অনেককে মুগ্ধ করল, আবার কেউ কেউ 
ওর ভাষায় উৎকট অসঙ্গতি লক্ষ্য করলেন । 

অসঙ্গতি হয়তো! ছুই এক স্থানে ছিল, কিন্তু তার দৃষ্টাস্ত বেণী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
তিনি সতর্ক শিল্পী। শ্রুতি-মাধুধ্যের জন্য কত জায়গায় যে তিনি ভাষা! সংশোধন 
করেছেন, তার নিদর্শন আছে তার পত্রাবলীতে । 

মেখমাদ-বধের দ্বিতীয় সর্গে প্রথমে লিখেছিলেন “আইলা তারা-কুস্তলা” ) পরে বদলে 
লিখলেন, "আইল! সুচারু তারা”? বন্ধুর কাছে কারণ নির্দেশ করলেন £ ০ 500 
1090-05৬ 609 00819 ০06 6109 1109, 09০980289 6119 000019 8511601৩ স্ত 
00878 613৩ ৪6906], ০৫ লা । 1১98৫ £ “আইলা! সুচারু তার! শশীসহু হাসি” / শর্বরী ) 
সুগন্ধবহু বহিল চৌদিকে ।” 

সংহত ভাষায় ভাবকে গাঢ় ক'রে তুলতে তিনি প্রায়ই ষত্বান্। একটি দৃষ্টান্ত £ “কত 
ষে ফুলের দলে প্রমীলার আখি / মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে 1” [ মে. ব.__৩য় 
সর্গ ] অশ্রর সঙ্গে মুক্তা ও শিশিরের তুলনা কত সংক্ষেপে এক সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে! ছন্দের 
কলা-কৌশলে তারতচন্ত্রের দক্ষতা সামান্য ছিল ন!| কিন্তু মধুস্দন পাশ্চাত্য কাব্যরীতি 
অনুঙ্গীলম করে আরও নৃতন রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন | হুষ-দীর্ঘবঘর এবং যুক্ত অধুক্ত 
ব্ঞজনের নিপুণ বিন্যাসে তিনি যে ধ্বনি-তর্ সৃষ্টি ক'রেছিলেন, তার অনুরূপ পুরোনো 
বাংল! সাহিত্যে কোথাও কিছু নেই । কোমল লালিত্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিরল নয়, কিন্ত 
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গাস্তীর্ঘ-সৃর্টির এমন নিদর্শন সেখানে অন্ুপস্থিত। “অলভ্ঘ্য সাগর-সম রাঘবীয় চমূ | 
বেড়েছে তাহারে” এখানে অলঙজ্ঘ্য শবে যুক্ত ব্যঞ্জন, পূর্বরের দীর্ঘায়ন, সাগর ও 
রাখবীয়--দু+টি শব্দের আ-কার এবং দীর্ঘ-ঈ-কার যে তরঙ্গ-সঙ্গীত ও সাগর-বিস্তারের 
ব্ঞ্জন এনেছে, তা নানী! | 'ভাবাহুসারী ধ্বনিক্ এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে তার 
1 | 3 
হুদ শুগধরাকারে তরঙ্গ-আবলী | কল্লোলিল বায়ুগঙ্নে রণরজে দাতি।: ৮ [ ফেব. 
ত্য রা রর হয 
প্বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে 
স্ব্ণধ্বজ ১ ধুত্রবর্ণ বারণ, আস্ফান্বি? 
ভীষণ মুদগর শুণ্ডে; বাহ্িরিল ঞ্রষে 
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইল! ধাইয়]; 
চামর অযরত্রাস ; রখীবন্দসহ .. 
উদগ্র সমরে উগ্র; গজবন্দ মাঝে 
বাস্কল, জীমৃতবৃন্দ মাঝারে যের্্ৃত 
জীমৃতবাহুন বজ্ী ভীম বজ্র করে ।” | 
| ম..ব* ৭ম র্গ_ £শক্িনির্ভেদ ] 
যুদ্ধযাত্রীর বিপুল সমারোহ এবং ক্ষিপ্র গতি মূর্ত হয়ে উঠেছে এ বর্ণনায় । আরঃ 
লক্ষণীয় শব্দ-সন্দ্রা। অস্ত্যমিলের পরিবর্তে সুমিত অনুপ্রাস.ও যমক এনেছে চষৎকারিত্ব। 
ছত্রশেষে পূর্ণ যতি নেই ; ভাব প্রসারিত হয়েছে পরবর্তাঁ পংক্তিতে, এনেছে প্রবল বাহ । 
সংস্কত শবের প্রাচুর্য নিয়ে তৎকালীন সমালোচকের! কেউ কেউ কটাক্ষ করেছিলেন |. 
কিন্ত মাকাব্যের উপযোগী বলিষ্ঠ-ভাষা সৃষ্টির জন্য এর .প্রয়োজন ছিল। রবীন্শাথের 
কথায়, “সংস্কৃত ছন্দে. যে বিচিত্র সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ 
ঘরের হষদীর্ঘতা এৰং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য । মাইকেল মধুসৃদন ছন্দের এই নিগুঢ় তত্বটি 
অবগত ছিলেন, সেইজন্য তাহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধবি এবং তরঙ্গিত গতি অন্ভব 
করা যায়।” ( আধুনিক সাহিত্য £ বিহারীলাল । পৃ” ২৯] 
, ভাষা ও ছন্দের নব রূপ নির্াণই রোধ হয় মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীতি। তার অসিজাক্ষরের 
অন্থকরণ অনেক হয়েছে, কিন্ত কোনটিই উৎ্কর্ধে.সম-মানের হয়নি। তা ছাড়া 
অমিত্রাক্ষর থেকেই উদ্ধৃত হয়েছে পরবর্তা কালের প্রবহমান পয়ার, গৈরিশ ছন্দ. এবং. 
বলাকার মুক্তক ছন্দ । ভাবাহৃযায়ী শব বিন্যাসের প্রসঙ্গে নিশ্চয় আমর! লক্ষ্য করব্‌ রাবণের. 
ুন্ধযাতা বর্ণনায় যুক্তাক্ষরের বাহুল্য, আবার শোক বনে বন্ধনী লীতার চিনে মু: 
বিরল কোষল শবাবলীর প্রয়োগ । 
 শীরাঙ্গনা”র প্রেম-পত্র-রচনায় অধিত্রাক্ষর নৃতনতর রূপ নিয়েছে | অভিমান, আনি 


সংখণা--৪. ূ কবি মধুসূদন ৮ ১৯ 


বা.বিরহ প্রকাশের, পক্ষে যে ভাবা স্বাভাবিক, দেখানে তারই প্রয়োগ । যেমন, “শকুত্তলা- 
পত্রিকাক্ঈ'-_“কাপে হিয়া দুরুদ্বর করি | শুনি যদি পদশব্দ।”  «কেকয়ী-পত্রিকায়” £ 

“বাড়ালে যাহার মান* থাক তার সাথে 

তুমি। বামদেশে কৌশল] মক্ষী, 

( এত যে বয়েস; তবু লজ্জাহীন তুমি ), 

যুবরাজ পুত্র রাম ; জনক-নন্দিনী 

সীতা প্রিয়তমা বধূ । এ সবারে ল?য়ে 

কর ঘর নরবর, যাই চলি আমি” 

আবার, 'দূর্পণখা-পত্রিকা"য় £ 

“লয়ে তরী সহচরী থাকিবেক তীরে, 

সহজে হইবে পার । নিবিড় সে পারে 

কানন, বিজন দেশ । এস গুণনিধি, 

দেখিব প্রেমের স্প্র জাগি? হে দু'জনে ।” 

শুধু অযিত্রাক্ষর নয়, মিত্রাক্ষরেও নব নব রূপ উদ্ভাবনে তার সৃষ্টি-প্রতিভার প্রমাণ 
বর্তমান । তার অমিত্রাক্ষর পয়ার-ভিত্তিক চতুর্ঘশপদ্দীও তাই । মিল-বন্ধনের কলা- 
কৌশলে তিনি সনেটের বৈশিষ্ট্য এনেছেন চতুর্দশপদী কবিতায়। ভাবের ও ভাষার 
গাঢ়তায় কোন-কোন অংশ অসাধারণ | যেমন, "শ্মশান" কবিতায় £ 
| “জীবনের শ্রোতঃ পড়ে এ. সাগরে আসি” । 

গহন কাননে বা উড়ায় যেমতি 

পত্রপুঞ্জে, আয়ুকুঞ্জে কাল, জীবরাশি 

উড়ায়ে এ নদৃ-পারে তাড়ায় তেমতি |” 


“নুতন বৎসরে' £ 
পড়ুৰিবে সত্বরে 


. তিষিরে জীবন-রবি । আসিছে রজনী 
নাহি যার মুখে কথা বায়ুরূপ ত্বরে, 
নাহি যার কেশপাশে তারা-ন্প মণি ।” 

প্রয়োগ-কৌশল ঘতই থাকুক, কেবল শঙযোজ্নাতেই প্রকৃত কবিত্ব নয়, এ বিষয়ে 
তিনি সচেতন। কবিকে? “শবদে শবদে বিয়! দেয় যেই জন”--সে নয়। 
ৃ “সেই কবি মোর মতে, কল্পনা-সুন্দরী 

যার মন*কষফলেতে পাতেন আসন, 
অন্তগামি-ভানুপ্রভা-সদবশ বিতরি” 
ভাবের সংসারে তার দুবর্ণ-কিরপ।” [ “কবি? | চ. ক--১৬] 


২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . ' বর্ধ ৮৪ 


কবির ব্যক্তিগত সুখতুঃখ, আশ নিরাশার আন্তরিক প্রকাশ এই চতুর্্শপদ্দী কৰিতাবলীতে । 
অধিকাংশের প্বচনাস্থল ফ্রান্সের ভেসণাই, কিন্তু দেশের ছবি; দেশের স্থতিই কবির মন 
জুড়ে আছে। শৈশবে-দেখা কপোতাক্ষ নদ+ শিবমন্দির, বটবৃক্ষ১ বিজয়! দশমী; দেব-দোল, 
্্ীপঞ্চমী, অন্রপূর্ণার ঝাঁপি, ঈশ্বরী পানী, আর তারই সঙ্গে দেশী ও বিদেশী জ্ঞানীগুণীদের 
প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি,_এই হু'ল কবিতাগুলির বিষয়। | 
বিভিন্ন গীতি ও নীতি-কবিতায় তিনি ছন্া-রচনায় যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন তা অবধান- 
যোগ্য । “ব্রজাঙ্গনা”র ললিতভঙ্গী কখনও কখনও জয়দেব ও ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে 
দেয়। চরণান্তে পঞ্চমাত্রিক পর্বের দোল! মধ্যযুগীয় কাব্যে বিরল। ভারতচন্দ্রে পাই 
“কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে, | বিল! অন্নপূর্ণা মশি-দেউলে ।” “ব্রজাঙজনা”য় আছে 
ঈষৎ অন্যরূপ, কিন্ত অমনি দোল-লাগানে! ছন্দ £ 
“কেন এত ফুল তুলিলি জনি, ভরিয়া গালা, 
মেঘাবৃত হ'লে পরে কি রজনী তারার মাল! ? 
আর কি যতনে কুসুম-রতনে ব্রজের বাসা 1” [ত্র ৮। “কুসুম? | ] 
আধুনিক পাঠকের হয়তো মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের | 
পবুঝেছি আমার নিশার স্বপন হয়েছে স্তর, 
মাল! ছিল, তার ফুলগুলি গেছে, রয়েছে ডোর ।” 


মধুসৃদনের কবিতাটিতে আর একটু নৃতনত্ব আছে, পর পর তিন চরণে অস্ত্যমিল। 
সাধারণতঃ ছুই চরণের অন্ত্যমিলে আমর! অভান্ত | 
লঘু লালিত্যের দৃষ্টান্ত আরও আছে 'ব্রজাঙ্গনা”য়। প্পিককুল কলকল, চঞ্চল 
অলিদল, উছলে সুরবে জল, চল লো বনে। / চল লো জুড়াব আখি দেখি ব্রজ-রমণে |” 
[ত্র ১৮। এিসন্তে?। ] 
অবশ্ঠ, এ জাতীয় ছন্দ-হিল্লোল বৈষ্ণব পদাবলীতে অপরিচিত নয়। 
'আত্মবিলাপ' এবং “বঙ্গভূমির প্রতি কবির অকৃত্রিম মর্সবাণী, সে-যুগের ছুটি উল্লেখ- 
যোগ্য গীতি-কবিতা ৷ 
নীতিমূলক কবিতাগুলি নিয়ে বেশী আলোচন! হয়নি । কিন্তু ছন্দঃ ও প্রকাশ-রীতির 
দিক থেকে এদের বৈশিষ্ট্য উপেক্ষণীয় নয়। “বলাকা"+য় ষে মুক্তক বা অসমমাত্রিক চরণের 
হরি হারের সুতার হাতির 
“ুচাও কলঙ্ক, শুভঙ্করি, 
| পুত্রের কিঙ্কর আমিঃ এ মিনতি করি 
ূ পা ছু'খানি ধরি”।” [. মহ্ুর ও গৌরী ] 
অথবাঁঃ . “একটি সন্দেশ চুরি করি” 
বসিল। বক্ষোপরি 
কাক হ্$ মনে। 


সংখ্যা--৪ 


কবি মধুসুদন ২১ 
সুখান্ের বাস পেয়ে 
আইল শৃগালী ধেয়ে”: 
দেখি কাকে কহে ছুষ্টা মধুর বচনে।” [ কাক ও শ্বগালী ] 


গদ] সদ! নামে 
কোন এক গ্রামে 
ছিল দুইজন । 

দূর দেশে যাইতে হইল, 

দু'জনে চলিল। 
ভয়ানক পথ, পাশে পশু ফণী বন, 
ভল্গুক শার্দল তাহে গর্জে অনুক্ষণ | 
কালসর্প ষেমতি বিবরে, 
তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে, 
পথিকের অর্থ অপহরে, 
কখন ব! প্রাণনাশ করে । | গদা ও সদ! ] 


পংক্তিগঠনের বৈচিত্র্য এসকল স্তবক স্পষ্টতঃ মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের-_ 


অথবা, 


“কোন্‌ ক্ষণে 
সৃজনের সমুদ্রমস্থনে 


. উঠেছিল ছুই নারী” [ ছুই নারী। বলাকা । ] 


“কে বিরাট. নদীঃ 

অর্বশ্য নিঃশবধ তব জল, 

অবিচ্ছিন্ন অবিরল 

চলে নিরবধি 1৮ |. চঞ্চলা | বলাকা । ] 


“মেঘনাদ-বধ+ তার সর্বপ্রধান রচন] ব'লে প্রসিদ্ধঃ এবং এ কাব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
কম হয়নি ।:তার সময়ে অভিযোগ ছিল, তিনি পৌরাণিক আদর্শকে ্ষুপ্গ করেছেন, রাম- 
লক্ষণের চেয়ে রাবশ-মেধনাদকে বড়ো করেছেন। রবীন্দ্রনাথের তরুপ বয়সের 
সমালোচনায়ও সেই ক্রটিই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল £ “মেঘনাদ-বধ কাব্যে ঘটনার মহত্ব 
নাই, একট! মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণন! নাই । তেমন মহৎ চরিত্রও নাই ।” এ কালে বুদ্ধদেব 
বসুও মেধনাদ-বধ কাব্যের মহ্ত্বকে একটা “হূর্নরতম কুসংস্কার” বলে কটাক্ষ করেছেন । 
অথচ এ কাব্য আজও তার গৌরবের স্থানে “অচলপ্রতিষ্ঠ'। তার মধ্য দিয়ে আধুনিক 
ঘুগ নূতন আশা-আকাঙ্ষা ও আদর্শকে প্রকাশ করতে চেয়েছে । রবীন্দ্রনাথের পরবর্তাঁ 
রচনায় সে সত্যে স্বীকৃতি আছে। 


২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক্ষা  বর্ধ ৮০ 


"মেঘনাদ্র-বধ কাব্যে কেবল ছন্দোবদ্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার 
ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত 
নহে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবপের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে 
আমাদের মনে যে একটা বাঁধার্বাধি-ভাব চলিয়! আপিয়াছেঃ স্পর্ধাপূর্বক তাহারও ' শাসন 
ভাঙিয়াছেন।**'ষে ধর্মভীরুতা! সর্বদা কোন্টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ 
তাহ! কেবলই অতি সৃক্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, 
আত্মনিগ্রহ_ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির 
প্রচণ্ড লীলার মধো আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত রশ্বর্য ; 
ইহার হ্র্মাচুড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে? ইহার রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী -কম্পমান।"*" 
অভ্রভেদী এশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়। যাইতেছে, '"* তবু যে অটল 
শক্তি ভয়ঙ্কর দর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতে হার মানিতে চাহিতেছে না, 


কবি সেই ধর্ষবিদ্রোহী মহাদস্তের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্বাশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়! 
কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন 1৮ 


কবিরা পারিপাণ্থিক জীবন ও সমাজ থেকে রস আহরণ করেন এবং নিজেদের 
মনঃপ্রকৃতির অনুসরণ করেন। যে-যুগে ত্যাগ তিতিক্ষা বৈরাগ্যের আদর্শকে সসম্ত্রমে 
দুরে সরিয়ে আমরা পৃথিবীকে ভোগ করবার মন্ত্রে দীক্ষণ নিয়েছি, সেই যুগে আমাদের 
কবি, বিশেষ ক'রে যে-কবি শক্তি ও ধরশ্বর্ষের ষপ্রে বিভোর, যদি প্রাচীন ত্যাগমন্র 
শোনাতে চাইতেন, তবে তা আতন্তরিক হতনা এবং সম্ভবতঃ আমাদের তেমন আকুষউট 
করত না। মধুসূদন সত্যকার কবি বলেই মনের সঙ্গে ছলনা করেননি । আর, রাবগ 
ও মেঘনাদ-চরিত্রের মহ্মাও সম্পূর্ণ পুরাশ-বিরোধী নয়। তাদের আদর্শকে শ্রেয়ঃ 


বলে স্বীকার ন| করলেও তাদের শৌর্য বীর্য জ্ঞান ও বিচক্ষণতার পরিচয় স্বয়ং বাল্গীকিই 
দিয়ে গেছেন । 


দোষ-ক্রটি বিচার করতে বসে যা-ই বলিন! কেন, বর্তমান যুগের তিনিই যে পুরোধা 
এবং তার প্রতিভা যে একই সঙ্গে যুগন্ধর এবং যুগাতিশায়ী, একথা অস্বীকার করবার 
উপায় নেই। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাটকে নৃতন 
নূতন সৃষ্টির প্রশ্বর্ধে তিনি সকলকে চমকিত ক'রে দিয়েছিলেন প্রধানত: তিনটি বছরের 
মধ্যে। ১৮৯--৬২ র মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল “শগিষ্ঠা”, পল্লাবতী” “একেই কি 
বলে সভ্যতা ?”, “বুড়োশালিকের ঘাড়ে রৌ”, “তিলোত্বমা-সম্ভব”, “যেতনাদ-বধ*, 
ধব্রজাঙ্গনা”, “বীরাঙ্গনা” এবং “কৃষ্ণকুমারী”। পরবর্তী বারে! বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
রচনা “চতুর্দশপদী কবিতাবলী+,. গণ্ভে রচিত অসম্পূর্ণ ইলিয়াড্‌-কাহিনী 'হেক্টর-বধ+ 
এবং একখানি নাটক “মায়া-কানন'। আর ছু'একটি অসম্পূর্ণ রচনার সন্ধান পাওয়া 
গিয়েছে, কিন্তু বোঝা যায়, ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর তার: জীবন থেকে 
জোয়ারের জল স'রে গেছে। 
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স্থায়ী সাহ্ত্যরূপে গণনীয় না! হলেও ইংরেজী কাব্যে এবং অনুবাদে তার প্রতিভার 
আর-একন্রি। দ্লিকু উন্মোচিত! ভাষা! আয়ত্ত করবার ক্ষমতা ঘে তার কত আশ্চর্যজনক 
ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে চিঠিপত্রে। ২৪ বছর বয়সে যখন বাড়ী ছেড়ে মাদ্রাজে 
গিয়ে. কোনমতে নিজের পায়ে ফড়াবার চেষ্টা করেছেন, তখনও স্কুলের কাজ, সাময়িক 
পত্রের লেখা ইত্যাদির সঙ্গে রোজ রূটিন ক”রে পড়েছন হিক্র, গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজী, 
তাষিপ, তেলেও, সংস্কত। আবার যখন ফ্রান্গে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বিব্রত, খণের 
দায়ে কারা-বাহসর আশঙ্কাঃ তখন বন্ধুকে জানাচ্ছেনঃ “ফরাসী আয়ত করেছি ভালোই 
বলতে পারিঃ লিখতে পারি আরও ভালো । হটালিয়ান এবং জার্মানও শিখছি। 
ইউক্লোপ ছেড়ে যাবার আগে স্প্যানিশ এবং পতুগীজও শেখবার ইচ্ছে আছে।” 

কবি-সন নিয়ে তিনি সংসারে এসেছিলেন, কাব্যদ্প্নই তাকে আমরণ আকুল করেছে; 
রূঢ় বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে কোনদিন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি । শেলির 
বেদন! 'বেজেছিল তার কবিতায়--1 .£&1] 90907) 01১9 61007108০0৫ 11699 এ 019৬0. 
মুধুসূদনেরও ভ্ৃদয়ের অন্তত্ভল থেকে উঠেছিল হাহাকার £ “আশার ছলনে ভুলি” 
কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে |” 

তার জন্মদিন থেকে দেড়শ” বছর আজ অতিক্রান্ত । হুঃখক্রি অভিমাণী কবিকে 
তার দেশ ভোলেনি। গঙ্গাতীরে আমর] তাকে স্মরণ করছি, পদ্মাতীরে, কপোতাক্ষ 
তীরেও তার স্থঘতি আজও অয্নান। একটি বাসন! তার পূর্ণ হয়েছে। ৰঙ্গভূমির 
“মনঃ কোকনদ মধুহীন? হয়নি” কোনদিনই হুবেন।। 

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিধদ্‌ মন্দিরে মাইকেল মধুসুদন দত্তের সার্ধশত জন্মবাধিকী উৎসবে ৬০ চৈ, 

১৩৮৩ পঠিত ॥) 


স্যান্রম্ক এন 


লী পাহিত্য পরিষদের ৭$%তম বর্ষ. পৃি উপলক্ষে পঠিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলী 
ং -বিগ্লত ৭& বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালার চিরস্মরণীয় মনীষী ও 
সনি কলন”। . 
বাঙ্গালার্ঁ “ইতিহাস, পুরাতত্ব, ভাষাতন্ব, প্রাচীন সাহিতা,, গ্রাম্য-সাহিত্যঃ সমাজতত্ব, 
টিক ওপেন পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াহিল সেগুলির পরিচয় টিলীগনিনাসজসিরডানিরাল পাইবেন ॥ 
নল পনেষ টাকা & 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ 


ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্সের ভূমিকা 
ভ্ীভোলানাথ ভট্টাচার্য 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 
॥সাত॥ 

মধ্যযুগ বলতে আমরা চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্ধস্ত বোঝাতে 
চেয়েছি। যদিও এই কালবিভাজন অনেকাংশে স্বেচ্ছামূলক ও রাজনৈতিক ইতিহাস- 
নির্ভর, অলঙ্কারের ক্ষেত্রে এরকম কোন সন্ধিপর্ব লক্ষযগোচর নয়, তবু সাধারণভাবে একথা 
হয়ত বলা চলে যে বাঙলার রাজনৈতিক যুগপরিবর্তন আ্মশঃ সামাজিক পরিবর্তনের 
প্রবর্তক হয়েছিল এবং সকলেই জানেন যে শিল্প ও কারুকলার পরিবর্তন সমাজ 
বিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে বহুদিন পর্যস্ত এই 
মধ্যযুগ প্রাচীন ঁতিহ্াকেই বহন করে চলেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বহুত্তরে মুখলদরবার থেকে 
আগত বিবিধ প্রভাবকে আত্মসাৎ করে সেই এঁতিহাকে সমুদ্ধতঙ্কা করার প্রস্তুতিও চলেছে 
তলায় তলায়। এই বিস্তীর্ণ কালের মধ্যে আবার প্রাকৃষ্জেতন্যযুগকে অন্ধকারমুগ বলা 
চলে, প্রধানতঃ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক বন্ধ্যাত্বের 'জন্য। চৈতন্যযুগ ও 
চৈতন্য-পরবততী যুগে বাঙলার যে নবজাগরণ দেখা! দেয়, সমসাময়িক সাকিত্যে অলঙ্কারের 
বহুল বর্ণনায় মনে হয় মানুষের সৌন্দর্যসাধনার অঙ্গবরূপ প্রসাধনচর্চার এই শাখাটি তা 

থেকে বাদ পড়েনি । 
এই যুগের অলষ্কার সম্পক্ষিত উল্লেখের উৎস মুখ্যতঃ ছুটি-_মঙষলকাব্য সমেত সাহিত্য 
এবং বৈদেশিক বিবরণ | এ-ছাড়া বাদশাহী দলিল ও ইতিহাস আছে। প্রধান প্রধান 
সাহ্ত্কর্মে সনাতন অলঙ্কারের পুনরারৃত্তিই ষেন শুনতে পাওয়া! ঘায়। গোবিন্দচন্দের 
গীত, ময়নামতীর গান, মনসামঙ্গল € যথাক্রমে পুরুষোত্তম, বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস, 
গঙ্গাদাস সেন, কেতকাদাস, জগজ্জীবন ঘোষাল ও দ্বিজরসিক প্রণীত ), দ্বিজত কালিদাসের 
কালিকামঙ্গল, চণ্ীকাব্য ( ঘথাক্রমে মাধবাচার্ধ, কবিকম্কণ ও ভবানীশঙ্কর দাস প্রণীত ), 
রামায়ণ ( কৃতিবাঁস ও অদ্ভুতাচার্ধ প্রণীত ), কাশীরাম দাসের মহাতারত ও শঙ্কর দাসেন্ 
ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে যেসব অলঙ্কারের বহুল উল্লেখ পাওয়া ঘায় তার একটা তালিকা 
এইভাবে দেওয়া যেতে পারে ঃ ১) শিরোভ্ষণ-_সি'থি, ( রত্ব ) মুকুট, সোনার চিরুনী, 
কনকফুল, কনকটাপাঃ ঝাঁপ ও পঞ্চফুল। ২) কর্ণাভরণ __কুগুল, কর্ণফুল, কানবালা 
চাকা ও বলি বা চাকি বৌলি, হীরাধর কড়ি, বীর বৌলি, মাকড়ি। ৩) নাদিকাতরণ-__ 
বেসর বা বেশর | ' ৪-) কঠাভরণ-_হার, গ্রীবাপত্র» সাতেসরি বা! সতেশ্বরি বা সাতলহুর 
| হার, মুক্তার বলী, কণ্ঠমাল, সুতলি হার, গ্ুক্তার হার, সুবর্ণের পাতিহার ও সরবতী 


সংখ্যা__-৪ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা ২৫ 


হার। &) বাহুভুষণ-__অঙ্গদ? কেম়ুর, বাজু বা বাজুবন্ধঃ মাছুলি ও তাড়। ৬) নিয্ববাহু- 
ভূষণ-_রত্ুচুড় € ওপরের অংশের নাম সরল, মধ্যাংশ চড় এবং সামনের দিকের নাম 
কঙ্কণ ), বালা, বলয় ও চুড়ি, কনক বাহুটি, শঙ্খ ( বিভিন্ন রূপান্তরের নাম লক্ষমীবিলাস, 
রামলক্ষ্পণ, গজদস্ত ইত্যাদি)। ৭) অঙ্ুষ্ঠাভরণ-_আস্কৃঠী, রামুদড়ী, রত্ব অঙ্গুরী ও 
সুবর্ণ স্করী। ৮) পৃষ্ঠভূষণ__থোপনা। ৯) কটিভূষণ-_কিক্কিণী, বাখাঘর, নীবিবন্ধ 
ও রশনা। ১০) পদাভরণ-__ধাড়, মগর বা মকরখাড়ু, মল্প-তোড়র, বাকপাত। মল, 
উপছট বা উদ্তাটিক| বা পাশুলি, নৃপুর ও ঘুঘুর | 

কিছু কিছু বৃত্তিমূলক অলঙ্কারের উল্লেখ মধ্যযুগের সাহিত্যে যেলে। যেমন, যোদ্ধার 
অঙ্গে থাকত রণটোপ, টোপর বা হেলমেট, তাড় বা আর্মলেট, বালা বা ব্রেসলেট, নুপুর 
ও কিন্কিণী। ব্যাধের গলায় ঝুলস্ত লোহার কাঠির মালা, তাতে থাকত বাঘনখের পেণ্ডেণ্ট 
আর কানে থাকত স্ফটিকের কানফুল। রাখাল ছেলেরা পরত তাড়, বালা ও কুগুল, 
বনফুলের মালা, বিশেষ করে গুঞ্জার মাল। ছিল তাদের খুব প্রিয়। চন্দনের অলকা- 
তিলকা কাটতেও তারা খুব উৎসাহী ছিল । যোগী কিংবা যোগিনীকে চেনার সব চাইতে 
সহজ উপায় ছিল এই যে এ'রা তামার তৈরী কৃগুল পরতেন কানে | টাদ সদাগরের 
মত বিলাসী বণিকেরা রজত-পাদুকা ব্যবহার করতেন । মুসলমান রাজপুরুষের! বাঙালী 
ও অবাঙালী উভয় প্রকারের নর্তকী ও গায়িকাদের সমাদর করতেন, তার মধ্যে আবার 
এদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন লুলিয়ানী ও কলাবস্তরা । পৃথক পল্লীতে বাস করলেও 
বারবনিতাকুলও এই শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল। নী ও নর্ভকীকৃল রঙবেরঙের পোষাক 
পরে ফুলসাজে সেজে নানাবিধ অতিমূল্যবান্‌ অলঙ্কার পরত। অনুমান করা অসঙ্গত 
নয় ষে সেই সেনযুগের বাররামা ও দেবদাসী জাতীয় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাধন্য সতা- 
কামিনীদের সময় থেকে মধাযুগের নর্তকী, বাঈজী ও নটাদের মধ্য দিয়ে সবশেষে ভাঙ্গা 
নবাবী আমলের শহরের বারবনিতার1 অলঙ্কার; প্রসাধন ও সাজসঙ্ছার ব্যাপারে সমাজে 
রুচি পরতনের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। 

কৃষ্ণকীর্তনে সোনা, হীরে এবং অন্যান্য রত্বপ্রত্তরের যে উল্লেখ বর্তমান তা নিঃসন্দেহে 
সবিশেষ সামাক্জিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক | “দই চাই” বলে হেঁকে যায় যে গোয়ালিনী রাধা, 
তারও হাতে সোনার চুবড়ী, রূপোর ঘড়ী। খাট-পালস্ক তাও সুবর্ণমণ্ডিত। তবে 
সাধারণভাবে মধ্যযুগে বিত্তশালী বাক্তিরা দরিদ্রদের তুলনায় অলঙ্কারের পেছনে ঢের 
অর্থব্যয় করতেন, প্রভূত পরিমাণে সোনার গহনা ও হীরা-জহুরৎ ব্যবহার করতেন। 
ধনীর হুলাল মাত্রেই মূল্যবান গহন! পরত, পায়ে মগর-খাড়ু ছাড়াও পরত রত্ুখচিত হার, 
বালা, তাড় ও কর্ণাঙ্রী। সাধারণ গৃহস্থকে অবশ্য কম দামের এমনকি শাখের গহনা 
পরে সাধ যেটাতে হত। কীসা ও কপ্পাইকরা গহনা, ব্ূপোর বলি, তামার মল এবং 
হাতীর দাতের আংটিতে সাধারণ মানুষকে সত্তষ্ট থাকতে হয়েছে। 


২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বধ ৮৩ 


এ সময়কার বিদেশী পর্যটকের বিবরণীর মধ্যে ইবন বতৃতার কথা আগে বলা হয়েছে। 
তার বিবরণীর আরেক জায়গায় দেখ! যায়, এদেশ থেকে তখন সোনা, রূপো ও লোহা 
রপ্তানী হত। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে আগত ভেনিসীয় বণিক নিকলো কন্তি 
জানাচ্ছেন যে এখানে প্রচুর পরিমাণে সোনা, বূপো।, মূল্যবান রত্বপ্রস্তর ও মুক্তো পাওয়! 
যায়। ষোড়শ শতকের প্রারস্তে পর্তুগীজ বণিক ছুয়ার্তে বারবোসা বলেছেন যে সম্তরাস্ত 
মূর ব। মুসলমানরা কোমরে রাখে ব্র্ণ-রৌপ/-মণ্তিত ছোরা ও আঙ্গুলে পরে রত্বখচিত 
আংটি। এ'দের অন্তঃপুরিকার। রত্বখচিত ষর্ণালঙ্কার পরেন। পঞ্চদশ শতকের চীনা 
পর্যটক শিও চা শেঙ লান্‌ দেখেছিলেন যে মুসলমান রমণী প্রস্তরখচিত স্বর্ণনিগ্িত মাকড়ি 
কানে পড়ত, গলায় ঝুলত পেণ্ড্টে। কজ্জী ও গোড়ালিতে থাকত সোনার ব্রেসলেট, 
হাতে ও পায়ের আঙুলে আংটি । ষোড়শ শতকের আর এক চীন! পর্যটক শি ইয়াঙ, 
চাও কুঙ তিয়েন্‌ লু একই রকম বর্ণনা রেখে গেছেন | এ সময়কার ব্রিটিশ পরিব্রাজক 
র্যালফ, ফিচ, বাকুল। অঞ্চলে মেয়েদের বূপোর . বলি এবং রূপো, তামা ও হাতির 
দাতের অন্যান্য অলঙ্কার পরতে দেখেছেন। প্রায় শতবর্ধের বাঘধানে টমাস বাউরে যে 
বর্ণনা রেখে গেছেন তাতে হীর। ও মুক্তাখচিত সোন! ও রূপের অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। 
ফরাসি পরিব্রাজক জে. বি. ট/াভানিয়ের ঢাকা ও পাটনায় দেখেছিলেন ছ্" হাজারের 
বেশি কারিগর পাথরের জিমিস বানাচ্ছে তার মধ্যে কচ্ছপের হাড় ও সামুদ্রিক প্রাণীর 
হাড় দিয়ে তৈরি ব্রেসলেট ও প্রবালের মাল্দান! আছে। শেষোক্ত বস্তগুলি ব্রিপুর! ও 
আসামে রপ্তানী হত তার বিনিময়ে ত্রিপুরা থেকে আসত নিকৃষ্ট মানের সোন!। 
ত্রিপুরা! আবার চীনে সোন! রপ্তানী করে বূপো নিয়ে আসত । রিয়াদ-আল্-সলাতিন 
এবং তারিখ-ই-ফিরিশ.তাঁহ. অনুসারে, বাঙলার সন্ত্রান্ত ব্যক্তিরা পোনার থালায় খেতেন, 
এক সময়ে উৎসব-পার্বণে কে কতগুলো! সোনার থাল! বার করতে পারেন তাই দিয়ে 
সামাজিক মর্ধাদার বিচার হত। এইভাবে পুরনো এতিহোর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিছিন্ন না হয়েই 
বাঙলার মধ্াযুগীয় প্রথাবদ্ধ অলঙ্কার ধীরে ধীরে তৎকালীন সর্বভারতীয় ফ্যাশনের অগ্র- 
গতির তাল মেলাতে চেষ্টা করেছে। এ ব্যাপারে দেশীয় ভূস্বামী, বিদেশী শাসককুল, 
বাঈ ও নর্তকীবৃন্দ এবং বণিক-সম্প্রদায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন । 


॥ আট ॥. পু 
আধুনিক বুগ্গ ও উপসংহার 


সর্বভারতীয় অলঙ্কারশিল্পের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলাদেশের আলঙ্কারিক 
ইতিহাসের কয়েকটি-দিক আমাদের আলোচ্য ছিল। বাঙালীর চিত্ত বরাবরই সনাতন 
ভারতীয় ধারানুযায়ী স্বভীবতঃ অলঙ্কারপ্রিয়। তবে এখানকার আর্জোঞ্চ জল-হাওয়া, 


ংখ্য।-_-৪ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিক! ২৭ 


নরম মাটি, সুকুমার রুচি, সংবেদনশীল শিল্পান্ুভূতি ও সামাজিক-মর্থনীতিক ব্াবস্থার 
বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে অলঙ্কারশিল্পলের বিকাশ কালক্রমে সর্বভারতীয় রীতি থেকে কিঞ্চিৎ 
স্বাতন্ত্রা লাভ করেছে । বল! বাহুলা, এমনটি কল্পনা করা সঙ্গত নয় ষে, অলঙ্কারশিল্পের 
এই আঞ্চলিক বৈশিষ্টযাশ্রয়ী ঈষৎ স্বতন্ত্র বিবর্তনের ধারাটি মূল সব্ভারতীয় শ্রোত থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙলার ইতিহাসের ভিন্ন ভিম্ন কালপর্বে তীব্র থেকে তীব্রতর বাক নিয়ে 
সর্বদা দ্রুতগতিতে ক্রমান্বয়ে প্রবল হতে প্রবলতর স্বাতশ্রাযুক্ত চেহার1 নিয়ে প্রকট হয়ে 
ওঠার প্রবণতা দেখিয়েছে । ইতিহাসে সাধারণ ও তন্ত্র এই ছৃটি রূপই পাশাপাশি ও 
পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় অধিকাংশ সময় দেখা যায়, তদুপরি সেই স্বাতম্ত্রাও কদাচ মুখাস্বন্ূপে 
পরিণত হয়েছে । অর্থাৎ বাঙলার অলঙ্কারের প্রকৃত রূপ হল, সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি ও 
বৈচিত্রোর মধ্যে আর পাঁচটি অনুরূপ জনপদের সাহচর্ষে বিলীন একীভূত একটি যু যার 
গায়ে মাখানো আছে এক অনিবার্ধ, অনির্ধেশ্য আঞ্চলিক স্বাতশ্ত্রোর প্রলেপ । অলঙ্কারের 
জগতে প্রকৃত যুগাস্তর এক লহমায় ঘটেনা, তার অন্তরালে একযোগে যদিচ ভিম্নগতিতে 
কাজ করে চলে দিক পরিবর্তনের প্রবণতাসম্পন্ন কার্ধকারণসমূহের বিচিত্র ও জটিল 
সমাবেশ । সামাজিক, আর্থনীতিক, শৈল্লিক, নান্দনিক পমীয় বা আচারগত পরিবর্তনের 
নানাবিধ গুটসঞ্চারী যৌথ রাসায়নিক চাপে সমাজের অলঙ্কারভাবনায় ধীর, অলক্ষ্যগতিতে 
যুগপরিবর্তনের আয়োজন চলতে থাকে । অন্যান্য কারুশিল্পলের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও 
তেমনি পুরাতনকে কদাচিৎ নিঃশেষে বিধ্বস্ত বা বিলুপ্ত করে দিয়ে নবীনের আবির্ভাব 
ঘটে। অলঙ্কাররুচির ক্রান্তিপর্বে বহিরাগত বাঁ অস্তঃপরিণত নবীন প্রভাবকে স্থান করে 
দিতে গিয়ে সনাতনকে অল্পবিস্তর ভাজতে হয় বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্যানীয় 
ধুতিহোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সুকৌশলে সমন্বয় ঘটিয়ে 
নতুনের অভিষেক হয়। বিবর্তনের ধারায় নব নব উন্মেষ সত্বেও এতিহোর এই নীরন্ধ 
নিরবচ্ছিন্নতা শুধু বাউল] নয় সারা ভারতের অলঙ্কারশিল্ের চরিত্রে নানা বহিরঙ্গ পরি- 
বর্তনের সাময়িক চাঞ্চল্যকে অতিক্রম করে এক উত্তঙ্র সনাতন স্র্য' একা ও সমতা! 
আরোপ করেছে । বাঙলাসমেত ভারতের সর্বত্র আকরস্থানীয় অলঙ্কারগুলির মৌলবপ 
প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মোটামুটি একই রয়ে গেছে, যা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে ত৷ 
মুখ্যতঃ এ আকরসস্ভারের সঙ্গে বিভিন্ন যুগে বিদেশাগত নব নব রীতিপদ্ধতির সুষ্ঠু সমন্বয়ে 
মিশ্ররীতির উদ্ভব, দেপী বিদেশী বিবিধ নকশা ও. মোটিফের পারস্পরিক সংমিশ্রণ বা! নতুন 
ংযোজনের সাহাযো সামান্য রকমফের এবং সর্বোপরি পুরাতন অলঙ্কারের নতুন নতুন 
নামকরণ । ্‌ 
বাঙলার আলঙ্কারিক স্বাতস্ত্রযের এবন্বিধ লক্ষণ স্মরণে রেখে বাঙালীর নিজন্ব অলঙ্কার 
বলতে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর গহনাকে বোঝায় কিনা, বোঝালে ত। কোন্গুলি, বিবর্তনের 
ধারায় ঠিক কোন্‌ পর্বে এসে এবং কেন এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দান! বেঁধেছে এবং কতিপয় 
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অলঙ্কারকে একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক মর্যাদায় চিহ্নিত করেছে__এই ধরণের প্রশ্নগুলির 
প্রাসঙ্গিক উত্তর পাওয়! যায় কিনা খতিয়ে দেখা দরকার | বস্ততঃ যে অর্থে আমাদের 
আরো কয়েকটি মুখ্য চাক ও কারুশিল্প সর্বভারতীয় পটভূমিকায় নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্রয ও 
আঞ্চলিক খ্যাতি অর্জন করেছে, সে অর্থে অলঙ্কারের ক্ষেত্রে কোন বাঁডালীয়ানার সন্ধান 
বাতুলতা ! কারণ এক্ষেত্রে বাঙালীর নিজস্ব প্রতিভ! ও কল্পনা কাজ করেছে অপেক্ষাকৃত 
অনেক কম স্বাধীন প্রেরণার সঙ্গে । পটচিত্রের ক্ষেত্রে যেমন সর্বভারতীয় উৎ্কর্ধের নির্বা- 
চনাত্মক স্বীকরণ সত্বেও এক আশ্গর্ধ স্বতন্ত্র নৈপুণা, মেজাজ ও শিল্পবোধ বাঙলার এই 
চিরন্তন লোকশিল্পকে কালক্রমে ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট ঘরানায় পরিণত করেছে, 
অলঙ্কারশিল্প হিস্ত সেরকম কোন সুনির্দিষ্ট ও পরাক্রাস্ত স্বকীয়তা কোন পর্বেই অর্জন 
করেনি। ম্ৃৎশিল্লে বিশেষ করে পোড়ামাটির অলঙ্করণে, সূচী ও বয়নশিল্পে, তক্ষণে 
বাঙলার যে অসামান্য রূপদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, ধাতু ও মণিরত্ুখচিত বঙ্গীয় 
অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অনুরূপ আঞ্চলিক আভিজাত্য আমাদের নেই । এর অর্থ হয়ত এই নয় 
যে, ভারতের অন্যান্য রাজোর তুলনায় বাঙালী স্বর্ণকাররা কম দক্ষ বা কুশলী। বরং 
অনুমান করা সঙ্গত যে, প্রথমতঃ অনির্দেশ্য কারণে বাঙালীর মেধা, দক্ষতা ও রুচি উল্লিখিত 
শিল্পে অধিকতর অভিনিবেশ করে + দ্বিতীয়তঃ প্রথাবদ্ধ অলঙ্কারের সঙ্গে যে রাজকীয় 
বৈভব ও সম্পন্ন রুচি অঙ্গাঙ্গী জড়িত বাঙলাদেশের ক্ষেত্রে চিরকাল তার পরাকাষ্ঠ৷ ছিল 
উত্তরাপথের নাগরসমাজ এবং বিশেষ করে দিল্লীর রাজদরবার। বাঙালী প্রতিভা অলঙ্কারে 
তাই স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা যতটা না করেছে তার চাইতে বেশি চেয়েছে উত্তরভারতীয় 
নাগরিক আদর্শকে নিখুঁতভাবে অনুকরণ করতে । 

কথাটি অপ্রিয় হলেও সত্য, বাঙালী অলঙ্কার শিল্পী বিশুদ্ধরীতিতে তেমন স্বস্তিবোধ 
করেননি যেমনটি করেছেন মিশ্রিতরীতির ক্ষেত্রে। যুঘল-পরবতাঁ ভঙ্গ নবাবী ও 
বটিশপর্বের প্রাকালে. যে ব্যাপক সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের চেষ্টা দেখ! ঘায় তাকে উপলক্ষ 
করেই বাঙালার নিজস্ব অভিজাত গহন! তার স্বকীয় রূপটি খুঁজে পায়। প্রথমতঃ 
অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে গড়ে ওঠা নতুন সহুরে সংস্কৃতি ও রুচি বহুলাংশে স্থানীয় 
বণিক ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীর বাবুসম্প্রদায়ের নিজস্ব মজি ছারা নিয়ন্ত্রিত হত, যেমন 
পৃতুলশিল্পে বণিক বৌ-ঝির মুখ আরোপ করাটা রেওয়াজ হয়েছিল তেমনি গহনার 
ব্যাপারেও বণিক-গৃহিণীর অলঙ্কারাভ্যাস ও রুচি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ 
কলকাতা সহরে ষে উঠতি বাবুকালচার আদর জণাকিয়ে বসেছিল, তা৷ প্ররৃতপক্ষে 
নবাব-বাদশাহুর ভোগবিলাস ও এ্রশ্বর্যাড়ম্বরকে অনুকরণ করার দুর্বল ও অসফল প্রয়াস 
মাত্র । - অতঞব উত্তরভারতের মুসলিম -বাবুসমাজ বিশেষতঃ মুঘল দরবারের বিলাস 
প্রকরণ ও সৌন্দর্যসস্তোগের আয়োজন ছিল এই অপকৃষ্ট সংস্কৃতির একটি বিশেষ 
আকাজ্ষিত লক্ষ্য, এই উত্তরভারতীয় মণ্ ও বিলাসস্জার আদর্শ আগেকার 
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মত এই পর্বেও প্রভাব বিস্তার করেছিল প্রধানতঃ বাঈঃ নর্তকী ও বারবনিত1 মারফৎ। 
এই উচ্চকোটির বারাঙ্গনা ও পেশাদার নর্তকীদের অনেকেই ছিল হয় উত্তরভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মুসলিম রমণী অথবা উত্তরভারতের প্রচলিত জমকালো 
সাজসজ্জার মুঘলখেষা আদর্শে দীক্ষিত । অতএব ক্রমে এই রুচি কলকাত। শহরের 
বাবুসমাজে সঞ্চারিত হয়েছে। শহর কলকাতার অলঙ্কার কুচিতে তৃতীয় সংযোজন 
হল বিদেশী প্রভাবের আওতায় দেশী কারিগরদের নিয়মভাঙ্গা সংমিশ্রণের সাধন]। 
ইওরোপীয় ধারায় শিক্ষিত কারিগরদের হাতে বিমিশ্র পদ্ধতিতে রচিত অলঙ্কার 
বিশেষতঃ খাদযুক্ত ধাতুর গায়ে হীরেকাটা৷ পালিশের জেন্তায় হান্কা আপাতঃ মনোহর 
গহন! মধ্যবিত্তজনের প্রিয় হয়ে উঠল। এই সঙ্গে যুক্ত হল অলঙ্কারশিল্পে নবাগত 
অন্যান্য কারুশিল্পীর পাঁচমিশেলী সংস্কার, রুচি ও অভিজ্ঞতা । 

এইসব ভিন্নধর্মী বিচিত্র প্রভাবসমূহের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমে কলকাতা 
হাওড়া, বিষুপুর, ঢাকা, মুশিদ্াবাদ ও অন্যত্র যে বিশিষ্ট ঘরন| জন্ম নিল, তাদের 
তৈরি কোন কোন গহুনাকেই আমরা বাঙালীর নিজস্ব প্রথাবদ্ধ অলঙ্কার আখ্যা 
দিতে পারি। কারিগরীর দিক থেকে ঠোকাই” ছেলা ও দানার কাজে বাঙালী 
কারিগর স্বাতন্ত্রয বজায় রেখেছেন । এছাড়া সোন] ও বূপোর জালি কাজে মুশিদাবাদ 
ও ঢাকার শিল্পীর অসাধারণ উৎকর্ণ ও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন । 

বাক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অভিমতান্ুুসারে প্রাদেশিক গহনার তালিকা করতে হয় 
বলে মতভেদের অবকাশ এখানে যথেষ্ট । প্রায় একশে বছর আগে জ্রেলোক্যনাথ 
বাঙালীর নিজস্ব অলঙ্কার বলতে চারটি শিরোভূষণ, পাঁচটি নাসিকাভূষণ, তেরোটি 
কর্ণভূষণ, বারোটি কঠভূষপ+ চবিবশটি বাহুভূষণ, দশটি কটিভূষণঃ ও পাঁচটি চরণভূষণ 
-এই মোট বাহাত্তরটি অলঙ্কার পেয়েছিলেন । তার মতে আমাদের বাকি গহন! 
উত্তরভারতের অনুরূপ । বর্তমানে, এই শিল্পের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের 
কাছ খেকে বাঙালীর নিজ গহনার এক তালিকা সংগৃহীত হয়েছে । এই সূত্রে বলে 
রাখ! ভালো, এই তালিকা অহ্সারে বোঝ! যায় গহনার অভিধা এখানে পুরনো 
আছে, পরিবর্তন ঘটেছে মোটিফে, মুল কারিগরীতে এবং অস্থিমস্পর্শ পর্বে। (১) নকাশী 
চূড়া €২) মাথার ফুল (৩) মাথার বাগান (9) মাথার কাটা (&) চিরুশি (৬) কানঝাপ,ট। 
(৭) বাক (৮) ঠোকাই হার (৯) হাসলি হার €১০) কাটাই আর্্লেট (১৯) জড়োয়া 
চূড়া (বোঙুলা ঢ৬) ৫১২) কাটাই চেনহার (১৩) চিক ও রিস্টলেট (১৪) কানপাশা 
(১৬) মিন! টাৰ (১৬) কাণবাল| (১৭) টিকুলী (১৮) মাকড়ি (বাঙলা) (১৯) বাল! 
ইয়ারিং (২০) চেঁড়ি ঝুষকো (বাল!) (২১) কান ঝুমকো! (২২) মণিপুরী মাকড়ি (২৩) কাটাই 
মাকড়ি (২৪) চুড় (২৫) বাঙল! চুড়ি (২৬) নকাশীবাল1 (২৭) মণিপুরী বাল! (২৮) শীল ও 
ডরখাটি আংটি (২৯) মানতাস (৩০) জড়োয়! (ব্রেসলেট (৩১) তাগা ও জসম €৩২) বাশুল! 
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পেণ্ডে্-এই বত্রিশটি গহুনায় এখনকার বাঙালী কারিগরের আঞ্চলিক বৈশিষ্টা 
নজরে পড়ে। 

লোকায়ত অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বাঙলার স্বাতন্ত্র নিঃসন্দেহে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। 
কিন্তু পূর্ণাঙ্গ তালিক! এক বিরাট ব্যাপারে এড়িয়ে যাবে তাই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ 
অলঙ্কার যেমন শাখা, বলি ও রুলি দিয়ে সুরু করা যেতে পারে । সোনার ধাতুক্ষয় বন্ধ 
করতে এবং বিবাহিতা হিন্দুনারীর হাতে বিচিত্র বর্ণ সৃষ্টি করতে শাখা ও রুলি একসময়ে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! নিয়েছিল। বিভিন্ন জেলায় শঙ্খশিল্পের আঞ্চলিক ঘরানাও সৃষ্টি 
হয়েছিল। বাশারেখি, কানিশদার, জলতরঙ্গ, হীরেকাট! এবং মকর চেহারা শাখা 
তখন বঙ্গললনার দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী ছিল। এছাড়।' নানারকম গাছ ও লতা- 
পাতার বীজ, নির্যাস, কাণ্ড, বাদাম ইত্যাদি দিয়েও লৌকিক শিল্পীরা বিচিত্র অলঙ্কার 
তৈরী করে নেন। এই জাতীয় লোকায়ত অলঙ্কারের কোন কোনটি অবশ্য ভারতের 
অন্ত্রও প্রচলিত । তবু বাঙালীয়ানার দাবি অনুসারে, গাছের বীজ তক্ষণের সাহায্যে 
সুন্দর রূপ দেওয়ার বিবরণ আমাদের সাহিত্যে চিরকাল আছে। সেই কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত 
উজ্জ্বল রক্রবর্ণ গুপ্তা বা কুঁচ লাল সর্বজয়ার কালে! বীজের সঙ্রে মিলিয়ে জপের মাল। 
আজও গাথা হয়। গুঞ্জার মতই দেখতে হল রক্রবর্ণ রক্তকাঞ্চনের বীজ, যদিও ঈষৎ 
বৃহৎ, অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্ট। ও কৃষ্ণবিন্দুরহিত। তবে রক্তকাঞ্চনের মালা ভারতের অন্যত্র 
চলে। সুগদ্ধি তুলসীর বীজ ও কাঠ খোদাই করে যে কণ্ি বানানো হয় তা শুধু বৈষ্ণবের 
সাধন সহায়ক নয়, এক আশ্চর্য লোকশিল্পের নমুনাও বটে | তিসি বা মসিন| গাছের 
কাণ্ডের টুকরো! দিয়ে রচিত নেকলেস একসময় কলকাতা থেকে রপ্তানী হত। শ্রীহট্ট 
অঞ্চলের “বুড়ি নামে পরিচিত ক্ষুদ্র কলসাকৃতি মটর দান! আকারের অতিকঠিন বীজকে 
সুকৌশলে সচ্ছিদ্র করে মালা পরানো হয় ছোটদের গলায়, এতে নাকি সাধিক অকল্যাণ 
থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পদ্মবীজের মাল! শুধু শিবের নয় সাধারণেরও কণ্ঠাভরণ। 
পুত্রজ্জীব গাছের কালো কীচির মালা দীর্ঘজীবন কামনায় পুত্রদের গলায় পরানো হয়, 
ব্রাহ্ষণেরাও পরেন । কাঠ ও আঠ। দিয়ে নানারকম গহনা তৈরী হয়। বাসক গাছের 
কাঠ থেকেও সুন্দর মাল/দান। তৈরী হয়। নিজেদের চিহ্িততি করার জন্য বেলগাছের 
ছাল ও কাঠ থেকে মালাদানা বানিয়ে ঘ্বৃতকুমারীর আশের সুতো পরিয়ে মালা পরেন কেউ 
কেউ । শোলার টুকর! দিয়ে অত গহন! তৈরি হয়। অবশ্ঠ এ বস্তর সর্বাধিক প্রয়োগ 
প্রতিমার ভাকের সাজে, কিন্তু মান্নষের অঙ্গসজ্জাতে, জীবনের বিশেষ কোন মুহূর্তে কারো 
কারে কাছে এ বন্ত কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করে না। সব শেষে+সেই বিস্ময়কর গহনার 
কথা উল্লেখ করতে হুয়। এককালে বাঙলার ধান্যসমূদ্ধির চিন্ স্বরূপ ধানের ছড়া দিয়ে 
মাল! তৈরির রেওয়াজ আজও বর্তমান। প্রায় শতবর্ধ আগে কলকাতায় আয়োজিত এক 
আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বর্ধমানের গুশকরা অঞ্চল থেকে এ রকম একছড়া ধানের চেন 


সংখ্যা--৪ ভারতের প্রেক্ষাপটে বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের ভূমিকা ৩১ 


পাঠানে হয়েছিল» তাই দেখে শহরের দেশী-বিদেশী মহল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। 

সাম্প্রতিক কালে অভিজাত এবং লোকায়ত উভয় অলঙ্কার ক্ষেত্রেই অভাবনীয় 
পরিস্থিতি কিছু দেখা দিয়েছে । রত্বপ্রস্তর ব্যবহারের প্রতি ঝেক এবং গহনা-দোকানে 
জ্যোতিষীর অবস্থান আর এক দিকের ছবি তুলে ধরছে। তবু বলা যায়, কৃতী শিল্পীর 
অভাৰ আজও এই শিল্পে দেখা দেয়নি। বাঙলার অলঙ্কার শিল্প এখনো সমাজের 
বিকাশের ধারা ধরেই বয়ে চলেছে । 
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পরিষদ প্রকাশিত প্রামাণ্য সংস্করণ 
বৌদ্ধগান ও দোহা, চণ্ডীদাসের পদাবলী, রামমোহন-গ্রস্থাবলী, মধুসূদন-গ্রস্থাবলী। 
বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, দীনবন্ধু-গ্রস্থাবলী, হেমচন্দ্র-গ্রস্থাবলী+ নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ভারতচঞ্জ- 
্রন্থাবলী, অক্ষয়কুমার বড়াল-গ্রস্থাবলী, রামেক্দ্রসুন্বর-রচনাবলী, রামেশ্বর-রচনাবলী, 
বলেন্দত্রনাথ ঠাকুর-গ্রস্থাবলী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, শরৎকুমারী 


চৌধুরাণী রচনাবলী 
প্রতি গৃহ ও গ্রন্থাগারে রক্ষণীয় ॥ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ 


গোবিন্দজ্্ দাস 1 ১২৬১-১৩২৫ এ 
শ্রীধারেজ্জনাথ মুখোপাধ্যায় 


“এই দুনিয়ার একটি কোণে কাটার বনে জন্মেছিল সে যে, 
ফুটেছিল সেই কেয়াঁফুল সাপের ডেরায় কাটার মাল! গলে, 
পাতায়-চাপা গন্ধটুকুন পৃবে হওয়ায় বেরুলো নীড় তোজে, 
পাথর-চাপা রইলো! কপাল, বাদূলা করে রইলো! চোখের জলে ।” 
সত্যেন্দ্রনাথ তার এই অরদ্ধাঞ্জলিতে গোবিন্দচন্দ্রের ছুঃখময় জীবনের আভাস দিয়েছেন । 
সতাই তার “পাথর-চাপা রইলো! কপাল” আর সারা জীবন “বাদূলা ক'রে রইলো চোখের 
জলে” । সংসার তাকে দিয়েছে তীত্র গরল, আর তিনি দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন অনস্ত 


অমৃত । 


১২৬১ সনের ৪১1 মাঘ, ঢাকা-_ভাওয়াল--জয়দেবপুরে কবির জন্ম । “জননী আনন্দ- 
ময়ী, পিতা রামনাথ |? 

পাঁচ বৎসর বয়সে তার পিত্ব-বিয়োগ হয়। স্কুলে পাঠাধার সঙ্গতি দরিদ্রা মায়ের 
ছিল না। রাজা কালীনারায়ণ এই হ্রঃস্থ পরিবারকে কিঞ্চিৎ মাসিক সাহায্য দিতে 
লাগলেন আর রাণী সত্যভামা বালকের শিক্ষার ভার নিলেন । 

ছাত্রৰৃত্তি পাশ ক'রে গোবিন্দচন্দ্র হ্র'বছর নর্মীল স্কুলে পড়েন, পরে ব্রাহ্গণগ্রামে নব- 
প্রতিষ্িত বাংল! ক্কুলে হেড়পণ্ডিত নিযুক্ত হ'ন। সে-কাজ ছেড়ে ঢাক! মেডিকাল স্কুলে 
চিকিৎসা-বিষ্কা শিখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেননি । 
রাজ কালীনারাঘ্ণের অনুগ্রহে সংসারের যেটুকু সুরাহা হয়েছিল, তাও শেষ হতে চল্লো। 
রাজ] বৃদ্ধ হয়েছেন, রাজ্যের এবং নাবালক পুত্রের ভার একজন উপযুক্ত অভিভাবকের 
উপর সমর্পণ ক'রে তিনি তীর্ঘযাত্রার সংকল্প করলেন । কুমার রাজেক্দ্রনারায়ণের শিক্ষক 
ও অভিভাবক-রূপে মনোনীত হ'লেন বিখ্যাত সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। গোবিন্দচন্র 
তখন রাজসরকারে সামান্য কর্মচারী | 

একে দরিত্র” তা'তে অন্যায়ের চিরশক্র, কাজেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার বনিবনাঁও হু*ল 
না। ছু'জন পদস্থ ব্যক্তি একটি অসহায় কুলবধূর সর্বনাশ করতে গিয়েছিল, বধূর স্বামী 
রাজার কাছে নালিশ ক'রেও উপযুক্ত প্রতিকার পেলো না। গোবিন্দচন্দ্র তখন গ্রামবাসী 
ইতর-ভন্র সকলকে সংঘবদ্ধ ক'রে বললেন, রাজ] কিছু না৷ করলে বিচারের ভার নিঙ্গেদের 
হাতে নিতে হবে। তার নেতৃত্বে বিপুল জনতা৷ বিচারের দাবি নিয়ে রাজবাড়ীতে গিয়ে 
উপস্থিত হু'লে বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ অপরাধীদের থাযোগ্য শাস্তি দেন। “কিস্তু গোবিন্বচন্দ্র 
তাদের বিষনজরে পড়েন। 


সংখ্যা--8 গোবিন্দচন্্র দাস ৩৩ 


ইতিমধ্যে রাজ! কালীনারায়ণের মৃত্যু হয়েছে । যুবরাজ রাজত্ব পেয়েছেন, কালীপ্রস্ 
তার ষ্যানেক্ার | প্রজার পক্ষ নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে লড়তে যাবার স্পর্ধা তারা সইবেন 
না। কবিও অপমান স্বীকার করবার লোক ন'ন। তিনি জমিদারির কাঙ্গে ইস্তফা 
দিলেন । | 
সংসারের দায় আছে। পনেরো! বছর বয়পে তার বিবাহ হয়েছিল সারদাসুন্দরীর 
সহিত । হৃ”টি কন্যাও সংসারে এসেছে, প্রমদা ও মপিকৃস্তলা। পতীগতপ্রাণ সংসার- 
প্রেমিক কবিকে এখন থেকে অনেক দিন জীবিকার সন্ধানে বাইরে বাইরেই কাটাতে 
হয়েছে-_ঢাকা, সেরপুরঃ ময়মনসিংহ, সুসঙ্গ হূর্গাপুর-__নানা স্বানে। অনেক দিন হৃ'বেলা 
আহার জোটেনি, দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করতে হয়েছে। মুক্তাগাছার জমিদার 
দেবেন্দ্রকিশোর এবং সুসঙ্গ হ্র্গাপুরের রাজা কমলকষ্ণ তার কবিতার অনুরাগী ছিলেনঃ 
মধ্যে মধ্যে কবি তাদের আন্কুল্য পেয়েছেন, কিন্তু বেণী দিন এক জায়গায় টিকে থাকা 
তার কোষ্ঠীতে ছিল না। 
পতী সারদার কঠিন অসুখের সংবাদ পেয়ে তিনি সেরপুর থেকে জয়দেবপুর রওনা 
হ'ন। অন্তিম কালে ক্ষণেকের জন্য হু'জনের দেখা হ'ল (ইং ১৮৮৫ )। এই সারদাকফে 
নিয়ে তার কত স্বপ্ন, কত মান অভিমান অজ কবিতায় স্মরণীয় হয়ে আছে। 
বিদেশে বিদেশে ঘুরে দৈন্য ঘুচাবার কত চেষ্টা করেছেন কবি, পারেননি, তাই কি 
হুঃখিনী রাগ করে চলে গেল? অভিমানিনী সে, মুখ ফুটে কারও কাছে কোনদিন কিছু 
চায়নি ! 
“যাও না পরের কাছেঃ যাহা আপনার আছে-- 
কভু কর উপবাস, কড়ু একাহার, 
' অন্ডাগিনী অশ্রুমুখী ছুখিনী আমার 1” 
| ড 
রাজপুরুষদের চক্রান্তে একদিন গভীর রাত্রে তার খর বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেল, 
তিনি নির্বাসিত হলেন, গভীর রাত্রে কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন । তখনকার 
মত বাঁচলেন, কিন্তু বহুদিন পর্যস্ত তাঁকে ওপ্তধাতকের হাত থেকে সতর্ক এবং সন্তত্ত 
ধাকতে হয়েছে । 
এদিকে, সারদার স্ৃত্যুর পরেই ত্তার একমাত্র সহোদর জগচ্চন্্র লোকাস্তরিত হু'লেন। 
জ্যোষ্ঠা কন্যা আগেই মারা গিয়েছিলেন । শোকে তাপে জর্জরিত কবি একদিন কলকাতায় 
রাজার সাক্ষাৎ পেয়ে তার ভুল শোধরাবার চেষ্টা ক'রে বিফল হ*'লেন। তখন তার 
লেখনী অগ্নিবর্ধণ করতে ছাড়লে! না । “মগের যুলুক' কাব্যে তিনি ভাওয়ালরাজ এবং তার 
সাঙ্গোপাঙ্দের কীত্তিকাকিনী অনাবৃতভাবে বর্ণনা! করলেন। রাজপুরুষেরা আইনের 
সাহায্য নিয়ে বইখানি বাজেয়াণ্ড করেন। যে-কবি বলেছিতিলন “ভাওয়াল আমার 


৩৪ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ৮০ বর্ষ 
অস্থিমজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ”, তাকে ভাওয়াল থেকে চিরবিদায় নিতে হ*ল। দেশ- 
বাসীর ওদাসীন্যে ব্যথিত হয়ে হুঃখতাপজর্জরিত কবি অভিমানভরে সেদিন বলেছিলেন, 
"ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে তোযরা আমার চিতায় দেবে মঠ 1” 
৪ 

সারদার মৃত্যুর সাত বছর পরে তিনি ব্রাহ্গণগ্রামের মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কন্যা প্রেমদাকে 
বিবাহ করেন। প্রেমদাকে পেয়েও সারদাকে তিনি ভুলতে পারেননি । ছু'জনার প্রেমের 
যুগ্ধ আকর্ষণ বণিত হয়েছে “সারদা ও প্রেমদা” কবিতায় । 


“প্রেমদ] পদ্মার কুলে কোমল শেঞ্ালি-ফুলে 
করিয়! বাসরশয্যা ডাকিছে আমায়, 

সারদ| “চিলাই+-তীরে আমকাঠ দিয়ে শিরে 
আচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায় । 

নাহি নিশি নাহি দিন  ছু'জনেই নিদ্রাহীন 
ছুই-দিকে দুই সিন্ধু গঞ্জিছে সমাঞ্ধে, 

পাষাপ-হৃদয় স্বামী পানামা-স্কোজক আমি 


ধীরে ধীরে ভেঙে নামি হ'জনার ধানে |” ( কপ্তরী ) 
৫ | ৃ 
এই প্রেমপারই ছোট ভাই অতুলের মৃত্যু নিয়ে একটি অসাধারণ মর্মস্পর্শা কবিতা 
লিখেছিলেন গোবিন্দচন্দ্র । তার মৃত্যুর তারিখ ২৫শে আশ্বিন, :৩০০ সাল। কবিতাটি 
পড়তে পড়তে হ্‌'এক জায়গায় হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস+এর কথা মনে পড়বে 
পাঠকের, তবে, সম্ভবতঃ সেটি এর পরে লেখা । ছুটি রচনায় ছুই কবির স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট | 
রবীন্দ্রনাথের ভাষা শাণিত মাজিত, গোবিন্দচন্দ্রের যেন স্বভাব-নিঃসৃত ; অভিজাত কারু- 
কলা হয়তো! এখানে নেই, কিন্ত আছে এক ধরণের স্বতঃস্ফূর্ত আদিম শক্তি, প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা-জাত অনুভূতি, যার প্রভাব অমোঘ । 
দশ বছরের বালক অতুল--অভাগিনী মায়ের “চিরছুঃখ বৈধব্যের স্বর্গীয় সাস্ত্বনা”-_ 
ঢাকায় মামাদের কাছে থেকে পড়ে, ছুটির পরে ফিরে যেতে হবে সেখানে $ মায়ের আচল 
ধরে কেবলই বলতে লাগলো-_-“যাবো না মা, যাবো না।” মামার! বুঝিয়ে-সুঝিয়ে 
নৌকোয় তুলে নিলেন । 
প্ভাদর-_-তেরো। শ* সন, চারি দিকে জল, 
বিশাল বরুণরাজ্য হাসিছে কেবল 
বিরাট, তরঙ্গভঙ্গে |” 
যাত্রার সময় এলো । অপরাহ্রকাল। লিডার রন 
“কৃষঃকায় মহাসিংহ মেঘে করে খেলা । 
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রবির পরিধি লাল মাংসপিশুপ্রায় 
এ উহার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে খায়।” 
“কি বিশাল লম্ফষবম্প, বিশাল গর্জন, 
বিকট জ্রকুটিভক্ষে করে আক্রমণ, 
পড়ি” তার প্রতিচ্ছায়া সলিল ধবলে 
জাগিয়াছে জলসিংহ পাতালের তলে ।” 
অদ্ভুত বলিষ্ঠ এ বর্ণনা-_অপ্রত্যাশিত উপমায় সমগ্র চেতনাকে চমকিত ক'রে তোলে । 
' «একখানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে, 
আকুল! জননী দেখে দাঁড়াইয়া তীরে। 
স্নেহময় সে চাহনি; সে বন্ধন হায়, 
' দীঁড়ের আঘাতে যেন ছিড়ে ছি“ড়ে যায়। 
মমতার পুরুভুজঃ সে কি কভু মরে? 
একভুজ কাটো যদি, শতভুজ ধরে |” 
প্টাড়ের আঘাতে যেন ছিড়ে ছিড়ে যায়”__-এই পংক্তিটির মত এমন মর্মান্তিক সতা 
চিত্র সাহিত্যে বেণী আছে কিনা জানি ন1। 
মাতা পুত্র ছ্ু'জনেরই চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেছে। 
“উপরে আকাশ অন্ধ; নীচে অন্ধ জল, 
বুকের ভিতরে অন্ধ তমস কেবল। 
এত অন্ধকারে ভয়ে বাড়াইলা হাত, 
যোজন যোজন দূরে ছ'জনে তফাত ।” 
এই তাদের শেষ বিদায় । 
পূজার দিনে অতুল আসবে, মা আশা করে বসে আছেন। শুক্লা ব্ঠী। “শিশু 
শশধর”কে কোলে নিয়ে সূতিকাগার থেকে বেরিয়ে এলেন সুন্দরী রাত্রি। পাড়ার মেয়ে 
“তারাসমুদয়” নবজাতককে দেখতে এলো । ঘরে ঘরে উৎসব । 
“বযাপিয়া বিশাল বঙ্গ, কেবল মিলন, 
জননী স্েহের আক্ষ মহা-উদ্বোধন |” 


কিন্ত কোথায় অতুল ? 
“একখানি গ্রাম ভাসে জলময় মাঠে, 


গঙ্গা মৃত্তিকার*ফোটা সাগর-ললাটে, 


একখানি বাড়ী তায় আধার কেবল |” 
মায়ের মনে আশঙ্কার অন্ত নেই 
“ডাকিছে নিশার কাকঃ সে-ও অমঙ্গল, 


উপরে আকাশ কাপে, নীচে কাপে জ্ল।” 


৩৬ সাহ্ত্য-পত্িঘৎস্পত্রিক! ্ধ ৮৩ 


দেখতে দেখতে পৃজার তিন দিন কেটে গেল। 
“বিজয়ার বিসর্জন উৎদব নীরব । 
কোলে নিয়ে জননীর! আপন সন্তান, 
কপোলে দিক্কেছে চুন্ব, শিরে দুর্বাধান | 
সকলে পেয়েছে বুকে বুক-ভরা ধন, 
আমার অতুল দেরি করে কি কারণ ?” 
পৃথিবীর চোখে ঘুম । “একটি মায়ের চোখে শুধু ঘুম নাই ।” 
“চিরদাহ জাগরণ তার বৃকে দিয়া, 
ঘুম যায় চিতাচুলী নিবিয়া নিবিয়া |” 


ভোর হয়ে এলো । মায়ের মনে হ'ল, অতুল এসেছে, তাকে মা! বলে ডাকছে। 

“অভাগিনী পাগলিনী আনন্দে ভাষিয়। 

দুই ভুজ মেলে যায় কোলে নিতে প্রিয় । 

চীৎকারে, অতুল মোর আসিতেছে অই । 

খু'জিতে উড়িল কাক, কই কই কী? 

মুরছিয়া ধরাতলে পড়িল জননী, 

তুলিতে সহ্ত্র কর মেলে দিনমণি 1”  [ কন্তরী £ “অতুল” ] 
নির্মম নিয়তির এ আঘাত আমাদের মর্মে মর্মে বাঁজে। অকৃত্রিম আবেগ ভাষায় 


অলঙ্কারে কি অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চার ক'রতে পারে, তার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পাই 
এ কবিতায় । | 


ঙ 
আর একটি অসামান্য কবিতা "শ্মশানে নিশান” _মহাকাব্যের মহিমাদীপ্ত অপূর্ব 
গীতি কবিতা ।-_ ক্লাসিক কল্পনায় রোমান্টিক সৌন্দর্য-সৃষ্ঠি । 
“শ্রাবণের শেষ দিন মেঘে অন্ধকার |” 
“নয়নে কালাগ্নি ঢালিঃ উন্মত্তা শ্বাশানকালী 
ধাইছে রাক্ষসী সন্ধ্যা মৃত্তি তাড়কার । 
উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজ্জালা 
ভৈরবীর কালকে ষহাশঙ্খমালা |” 
্রক্মপুত্র ভয়ে মসীবর্ণ । আকাশে চাদ নেই, তারা নেই। এছেন সময় ““উড়িছে 
আকাশে এক ধবল নিশান |” 
্‌ _ পষ্মশানে নিশান কেন 1 হাসে খলখল 
মড়ার মাথার খুলি বিকাঁশিয়া দস্তগুলি 
, বিকট বিশু শত দীঘল দীঘল । 
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সবে করে উপহাস ছাই পাশ কাচা বাশ, 
বিছানা! কলসী দড়ি মিলিয়৷ সকল । 
কি যে সে বিকট হাসি হাসে খলখল ।” 


বঞ্ধাবেগ শান্ত হ'য়ে এলো । নামলো স্তব্ধতা | মেঘাবরণ ছিন্ন ক'রে দেখা দিলো 


টাদের আলো । 
| “অকস্মাৎ রজত-জ্যোৎস্ায় 


উজলি” উঠিল চিত শত চন্দ্রমায়।” 
শ্বাশানবক্ষে এ কার মুততি? 
রজত-ধৃতুরা কর্ণে বিমল রজত বর্ণে 
রজত-বিভুতি মাখা তুষারের প্রায়। 
রজত গিরির শিরে রজত জাহৃবী-নীরে 
রজত শশাঙ্ক শোভা উছলিয়! যায়। 


সং ঙ 
ধবল রৃষভ+ পর বিরাজ্িত বিশ্বস্তর, 
আপনি ধরিয়া সেই কেতু সমুজ্ঘল; 
ভৈরবে গাছিছে গীত মরণ-মঙ্জল । [ প্রেম ও ফুল £ “শ্বাশালে নিশান”] 
“অর্ধদগ্ধ বংশখণ্ড ছিন্নভিন্ন লণ্ডভণ্ত+__তারই মধ্যে শ্শানেশ্বরের এমন মহান আবির্ভাব 
যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি তৃতীয় নেত্রের অধিকারী, সন্দেহ নেই । 
এসব কবিত! পড়বার সময়ে কতকগুলি কথা মনে পড়ে। আধুনিক কবির! 
অনেকে নাকি রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে দুর সরে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু তা “রেজল্যুশন, 
করে হয় না। “যেপারে সে আপনি পারে । গোবিন্দচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সমকালীন 
হয়েও কত ফ-তন্ত্র। সত্যকার অনুভূতি নিয়ে নিজের মনের মতন ক'রে যিনি লিখবেন, 
তারই লেখায় স্বাতন্ত্রা প্রকাশ পাবে । বিচিত্র জগৎ, বিচিত্র তার রূপ এবং রস। 
আপন আপন প্রণেতা অনুসারে কবিরা তার সন্ধান দেন। | 
রুক্ষতার মধ্যেও সৌন্দর্যের সন্ধান দিয়েছেন ভবভূতি, ভীষণ ও বীভৎসের মধ্যেও রসের 
সাদ আছে বোদেলেয়রের কাব্যে । গোবিন্দচন্দত্র কোন্‌ স্তরের কবি, সে বিচার 
নিপ্রয়োজন । তার ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্য, সেইটিই বড় কথা 


রে 

কোনো কবিরই সকল রচদা রসোতীর্ন নয়, গোবিন্দচন্দ্রেরও নয় । অসামান্য ভালো 
কধিতাত পাশে জনেক তুচ্ছ কবিতাও স্থান পেয়েছে তায় কাব্যে । তবে একটি কথ! এ 
প্রসঙ্গে শরধীয় | বাদের কাব শুধুই শিল্প-হিলাস গোবিষ্বচজ্্ তাদের দলে ন'ন। 
ভার জীবন থেকে কাধ্যকে বিচ্ছিন্ন করা অসভব। বন্ততঃ কবিতাগুলির মধ্যে ষ্টার 
সমগ্র জীবন ধর! দিয়েছে । (প্রমের উচ্ছলতা, তীব্র কামন!, মান অভিমান? অভ্যাটাম্বের 


৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ধ ৮০ 


বিরুদ্ধে বিজ্রোহ, কাপুরুষতার প্রতি দ্বপা, দেশের প্রতি জলন্ত প্রেম_হৃদয়ের প্রতিটি তরঙ্গ 
চিহ্ন রেখে গেছে তার লেখায়। বাস্তব জীবনের হুঃখ-গ্লানির মধ্যে জলেছে তার অন্তরের 
উর্ধ্বগামী শিখা | 


৮ 
প্রেমের কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে । প্রেম কতটুকু দেহের কতটুকু 
আত্মার, সে বিশ্লেষণে তার আগ্রহ নেই। তিনি জানেন, ও ছৃ*টিকে পৃথক করে 
দেখা যায় না। 
“কোথায় স্থাপিয়ে মূল 
ফোটে প্রেম পল্পফুল ? 
আকাশ-কুদুম সে যে কল্পনা-কলহ।” 
তাই তার কথা £ 
“আমি তার ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।” 
তবে সে প্রেম কি শুধুই দেহ-লালস! ? না”_-কখনও নয়। 
“আমি মহাকাম পতি 
সরল। সে মহা-রতি, 
মরিলে মরণ নাই, নাহিক বিরহ 1** 
ইহুকালে পরকালে 
জীবনেন্র অন্তরালে 
প্রীতির প্রসন্নমুন্তি জাগে অহরহ ।” 
অনন্ত সুষ্টিরহস্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার এ প্রেম এক অনির্বচনীয় মহিমা লাভ করেছে । 
এতে ব্লীবতা নেই, লোলতা” নেই, পঙ্ষিলতা নেই, আছে সরল নির্মল বলিষ্ঠ পৌরুষ। 
দেহ-মিলনের বিপুল আনন্দকেও কবি এমন সহজ অকুঠ আবেগভরে বর্ণনা করে গেছেন 
যে স্কুল অশ্লীলতা তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। 
এ প্রসঙ্গে হয়তো! মোহিতলালের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমাদের মনে পড়তে পারে । 
অশ্লীলতা যে বিষয়ের উপরে নির্ভর করে;না, করে দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গীর উপর, তার 
প্রমাণ সাহিত্যে প্রচুর। রবীন্দ্রনাথের মত কবিও লিখেছেন “বিবসনা+ “বিজয়িনী'। 
তাতে কোথাও অস্তুচি মনের ছায়া! পড়েনি। গোবিনাচন্দ্রের “উলঙ্গ রমণী”-ও একটি 


আশ্চর্য কবিতা । 
"বড় ভালোবাসি তোরে-উলঙ্ রমণী, 


অতি জ্যোতির্ময় দীপ্ত দেব-দেহখানি |” [কন্তরী £ উল রমণী”] 
তিনি স্মরণ করেছেন প্কালিন্বীর কালো জলে” কষে সমপিত-প্রাণ গোপিনীদের, 
"অসুর-শোপিত-নদে* নৃত্যপর! শ্টামাকে, এবং সব-শেষে শাশান-শায়িত। চীনারা 
স্তায় প্রাণের সারদা কে। 


সংখ্যা--৪ | গোবিন্বচন্দ্র দাঁস ৩৪ 


“নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ নাহি সুখ হুঃখক্েশ 
নির্বাপিত প্রবৃত্তির প্রতিমা যেমনি ।” 
“চিলাই'-য়ের তীরে সে দেহ ভক্মীভূত হয়েছে, কিন্ত কবির প্রাণে তার অগ্নিশিখা 
আজও অনির্বাণ । 
যে সারদার অঙ্গে অঙ্গে তিনি একদিন অনঙ্গের পুষ্পশোভ। দেখেছেন, আজ দ্ষি- 
অন্তরালে গিয়েও সে তার মন-প্রাণ অধিকার ক'রে আছে। 
“্পাচটি বছর আজ, আজে! দেখি তারে, 
অবিকৃত সেই মুতি, সেই বূপ-রাশি, 
অধর হ্র'খানি ঢেউ লোহিত-সাগরে 
সুধার জোয়ারে তার প্রাণ যায় ভাসি? ।” 
[ ফুলরেণু £ “প্রেতযোনি" ] 
স্বপ্রের মত সে এসেছিল, স্বপ্রের মতই চলে গেছে। 
“তুমি আর আমি দেবি তুমি আর আমি 
প্রবল পদ্মার শোতে ভাসি ছু*টি ফুল, 
তুমি আর আমি দেবি+ তুমি আর আমি 
মুহূর্ত মিশিয়াছিহ্ব_বিধাতার ভুল |” 
[ ফুলরেণু £ “তুমি আর আমি?। ] 
কৈশোর-প্রেমের একটি কৌতুক-মধুর চিত্র আছে--"এই এক নূতন খেলায় । মনে 
পড়তে পারে, পনেরো বছর বয়সে কবির বিবাহ হয়েছিল । 


“আয় বালিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা ।” 
বিব্রত বালিকার সলজ্জ তিরস্কার £ 


“না ভাই তুমি দু বড় 
এক্টি বলে আরটি কর? 
কাকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে গেল। 1” 
[ কন্তরী £ “এই এক নৃতন খেল11” ] 


৯৯ 

তার প্রধান কাব্য সাতখানি £ প্রেম ও ফুল, কুস্কুম, কণ্তরী, চন্দন, ফুলরেণু বৈজয়ন্তী, 
মগেরু স্বলুক। অপ্রধান তিনখানি £ প্রসূন” শোক ও সান্ত্বনা, শোকোচ্ছাস। তা ছাড়া 
তার বহু কবিতা সাময়িক পত্রের পাতায় ছড়িয়ে আছে, গ্রস্থাকারে সঙ্কলিত হয়নি । এই 
সকল কাব্যের আর একটি আকর্ণ আছে। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, আমর 
যেন তার সঙ্গে, ভাওয়াল» জয়দেবপুর, ব্রাহ্মপগ্রাম, সেরপুর, মৈমনসিংহ, সুস হূর্গাপুর 
পূর্ববঙ্গের নানাস্থান ঘুরে আাসছি। প্রাকৃতিক দৃশ্টেঃ ঘরোয়া ছবিতে, সরল গ্রাম্য শব্দে 
একটি চমতকার আঞ্চলিক পরিবেশ রচিত হয়েছে। 


8৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পক্তরিকা | বর্ধ ৮৪ 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ 


(১) বরষার বিল- প্রকাণ্ড বিল, চারুদিক জলে জলময় । কত রকমের পাখী উড়ে 
উড়ে এসে জলে পড়ছে, আবার উড়ে চলে যাচ্ছে । -_-তারই ছৰি:। 
এখানে ওখানে সবে, মধুর মধুর রবে 
সরালী+ কালেম, পিপী কত নাচে গায় ! 
'চপল ও কড্‌্গাই ওদের তুলন| নাই 
উড়িতেছে পড়িতেছে জোড়ায় জোড়ায় । | প্রেম ও ফুল ] 


(২) এ-ও কি স্বপন ?-_ পূর্ববঙ্গের আর একটি গ্রাম্যচিত্র 
দয়েল বসিয়া আছে 


পশ্চিমে কাফিল।” গাছে, 

ঝুলিছে বাশের আগে মুমূষু কিরপ। 
আমতলে ডাকে গাই, 

নিকটে বাছুর নাই, 

বুড়ী করে ড” ড; করি” বৎস-অন্বেষণ,। 
একাকী রূপসী বালা 

কুটার করিয়। আলা 

“ওশোরা”য় মাছ কুটে সুন্দর কেমন ! 
বটির উপরে বসা, 

বাতাসে আচল খস।, 

ঢেউয়ে ঢেউয়ে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে হয় উদঘাটন, 
অর্ধ নিশি, অর্ধ দিবা 


একত্রে সে দেশে কিবা, 
একত্রে উদয় জন্ত-_লাবশ্য নূতন | [কুন্কুম £ “এও কি পন” ?] 


“আম-মাখা”, ছুল-শুকানো', কীথা সেলাই” প্রন্থৃতি অনেকগুলি সুন্দর চতুর্্শপদী 
কবিতায় নারীর কত্ত পরিচিত মনোরম ভঙ্গী, দৈনন্দিন জীবনের কত সরস চিত্র অনতিব্যক্ত 
রঙে ও রেখায় অপরূপ মাধুর্ধে ফুটে উঠেছে। 

১৩ 


আঙ্গ আমরা অনেক ষময়ে চতুর কবিদের আবেগহীন উত্তাঁপহীন, কখনও বা খর্থহীদ 
হেঁয়ালি রচনার কৌশলের তারিফ করি । যে-কবিজ। প্রাণের বন্যা হূর্বার বেগে আপন 
পথ কেটে চলে, তার সৌন্দর্য অনুভখের ক্ষমতাও বুবিধা বছুলাংতশ' হািয়ে ফেলেছি 
তবু খাঁটি ও ঠেজালেয়, আসল ও নকলের পার্থকা রপজ্ঞের কাছে ধরা পডবেই। কাজেই 
গোষিক্দঠজ্ের কধিতায় উপযুক্ত সমাদরের কোদাদিদ জভাৰ হ'বেলা । 
র্‌ €বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১ল। জোট ১৬৮১ কবি জিত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত) 


গোবিন্দচক্ঞ দাস ১৮৫৫-১৯১৮) 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 


রবীন্দ্র-পরবর্তাঁ বাংলা কাবাক্ষেত্র প্রাক্-রবীন্দ্র কাবাক্ষেত্র থেকে বহু দূরবর্তী, এ' 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ একথাও ঠিক যে আধুনিক বাংল! কাব্য 
স্য়সভূ নয়, অমূলতরু নয়। পূর্বেকার কাব্যএতিহ্া মেনে নিয়েই তাকে অগ্রসর হতে 
হয়। রবীন্দ্রকল্পনার গভীরতা ও বিস্তার, রবীন্দ্রমননের সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশশীলতা ও 
সর্বগামিত্ঃ রবীন্দ্রশিল্লের অনবদ্য চাঁরুতা ও সূক্ষ্ম মণ্ডনচাতুরী একালের কাব্যসাধনার 
অবশ্য স্বীকার্য প্রেক্ষাপট । কিন্ত রবীন্দ্রসরশি বাংলা গীতিকাবোর একমাত্র প্রথ ছিল 
না। গত শতকে আর বর্তমান শতকের সব গীতিকবিই রবীন্দ্র-প্রদক্ষিণেই কাব্যপাধনার 
সার্থকতা মেনেছিলেন এমন নয়। গত শতকে গোবিন্বচন্ত্র দাস আর বর্তমান শতকে 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রসরশি পরিত্যাগ করে অন্য 
পথে যেতে চেয়েছিলেন । 

গোবিন্দচন্দ্র দাস অন্য পথের কবি। তিনি নাগরিক কবি নন, রবীন্দ্রশিল্পলোকের 
কবি নন, রোমান্টিক সৌন্দর্ষের কবি নন। তিনি গ্রামের কবি, স্বভাবের কবি, অসংঘত 
প্রসাধনহীন ইন্দ্িয়াশ্রিত প্রেমের কবি । 

কঠোর দারিত্র্য, যন্ত্রণাকর ব্যাধি, শোকের আঘাত, জন্মভূমি থেকে বিতাড়ন, জমিদারের 
শত্রুতা; প্রাণহানির আশংকা £ এসবেই তার জীবন পূর্ণ ছিল। সে কারণে তার 
পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে কাবাসাধনা কর! সম্ভব হয় নি। তিনি যা লিখেছেন তাতেই 
বাইরের জগতের এইসব ঘটনার ছায়া পড়েছে । গোবিন্দ্দাস কেবল প্রেমের কবি 
নন, তাৎক্ষণিক উপলব্িরত কবি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের তিনটি বিষয় তার কবিতার 
প্রধান আশ্রয়। বালাপ্রেম, পত্বীপ্রেম* জন্মভূমিপ্রেম তার কবিসত্তাকে বারবার আলোড়িত 
করেছে। «প্রেম ও ফুল” (১৮৮৮), কুঙ্কুম (১৮৯২), কন্তরী (১৮৯৬) কাব্যের কবিতাগুচ্ছে 
প্রতিফলিত হয়েছে কবিচিত্তের অসংঘত সারল্য, ছুর্মর হৃদয়াবেগ, নারীর প্রতি বিচিত্র 
আকর্ষণ। | 

গত শতকের বাঙালি কবিদের প্রেমকবিতায় অল্লাধিক পরিমাণে ইংরেজী 
প্রেমকবিতার প্রভাব : মুদ্রিত হয়েছে । ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা অনাধুনিক ইংরেজি 
প্রভাবমুক্ত বাংলা কাব্যে ছিল ন৷। একমাত্র ব্যতিক্রম গোবিন্দচন্ত্র দাস। তার 
প্রেমকবিতায় পাশ্চাত্য প্রভাব অনুপস্থিত! সেই জন্ম রূপকর্মের প্রতি অমনোযোগ, 
শবায়নে শৈথিল্য । আবেগের অসংঘত রূপ, প্রেমপ্রকাশে অকাব্যোচিত তীব্রতা 
অনায়াসলঙ্গণীয়। তথাপি ইন্দ্রিয় ও আবেগের ক্ষেত্রে গোবিন্দমদাসের স্বাভাবিক অধিকার 
ছিল, যার ফলে তিনি সফল হন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিত রচনা করতে পেরেছিলেন । 


তু 
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আধ্যাত্মিকতাবজ্জিত মানবিক আবেগ আর বলিষ্ঠ দেহানুগতা গোবিন্দদ [সের প্রেমকবিতার 
ছুটি প্রধান লক্ষণ। দেহ মনের আবেগ ও উচ্ছাস প্রকাশে সংকোচহীন কবি বলতে 
পেরেছিলেন £ 
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ, 
অমৃত সকলি তার--মিলন বিরহ 
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা, 
দেহছাড়। প্রেমকথা, 
কামুক লম্পট ভাই যা কহু তা কহ। 
এই স্পট স্বীকৃতিই তাঁর বৈশিষ্টা। দেহাশ্রয়ী হয়েও এইসব কবিতা দেহসর্ব নয়) 
তার প্রমাথ £ 
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ 
আজো তার ভস্ম ছাই, বুকে মেখে হম! খাই 
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহছ $ 
আনন্দ উল্লাসে ছুলি আজে। তার চুলগুলি 
গলায় বাধিয়! আহ! জুড়াই বিরহ |; 
এইভাবে কবি দেহকে আশ্রয় করেই এক নবরসের চেতনাস্্ উত্তীর্ণ হয়েছেন । 
“প্রেম ও ফুল? (১৮৮৮) আর “কুক্কুম” (১৮৯২) কাব্যের প্রমকবিতায় যে অনবধানতা! 
ও অপরিণতি লক্ষ্য করা যায়ঃ তা পরবর্তা “কন্তরী” (১৮৯৬) ও “চন্দন” (১৮৯৬) 
১৭ নেই। “রমণীর মন” (প্রেম ও ফুল ) কবিতায় কবি নারীমনের রহস্য উদৃঘাটনে 


| রমণীর মনঃ 
কি যে ইন্ত্রজালে আকা, কি যে-ইন্দ্রধন্থ ঢাকা, 
কামনা-কুয়াশা-মাখা মোহ আবরণ, 
কি যে সে মোহিনী মন্ত্র রহেছে গোপন ! 
কি যে সে অক্ষর ছুটি নীল নেত্রে আছে ফুটি, 
ব্রিভুবনে কার সাধ্য করে অধ্যয়ন? | 
বাল্যসখীর প্রতি কবির মোহ কয়েকটি কবিতার উৎস। “পরনারী” (কুদ্কুম) 
কবিতায় এই বাল্যপ্রেমের পরবর্তাঁ মুল্যায়নে প্রকাশিত হয়েছে কবিহৃদয়ের অন্তজ্ল। 
আর অসহায়ত!1 ঃ 
আজ? সে যে পরনারী ! 
কেন তবে বল চাদ; দেখাও সে মুখ-ছাদ, 
সে নবলাবপ্য আভা--সুষম! তাহারি ? 
কেন নিতি নিতি আসি, দেখায় তাহারি হাঁসি 
হৃদয়সমুদ্র সে কি সামালিতে পারি ? 


সংখ্যা---৪ গোবিন্বচন্দ্র দাস ৪৩ 


তারি আলিঙ্গন দিয়া ধরিও না জড়াইয়া, 
যদিও---যদিও কস" আছিল আমারি, 
ছুয়ো ন! লতিকা কেহ, আমার এ”পাপ-দেহ 
জনমের মত আজ দেহে ছাড়াছাড়ি ! 
সে যে পরনারী ! 
অপরপক্ষে, “সারদা ও প্রেমদা* ( কন্তুরী) কবিতাটি পবিত্র পত্বী-প্রেমের উপর স্থাপিত। 
প্রথমা স্ত্রী গত হলে কবি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। প্রথমা সারদা ও দ্বিতীয়! 
প্রেমদার আকর্ষণ-বিকর্ধণে কবিচিত্তের যে দ্বন্্ব তা এখানে নিপুণভাবে রূপায়িত ঃ 
সারদা পশ্চিমে ডুবে প্রেমদ! উঠিছে পৃবে 
জীবন-গগন রর আমি ধীড়াইয়া 
অ রী ডষ! অপুব সন্ধ।ার ভুষ! 
৮১৯) প্রান্ত তে পলাবিয়া 
কিন্তু কবি দুই পরীর এই দ্বন্বে শেষ রক্ষা করিতে পারেন নি £ 
কিবা ঘুম কিবা জাগা, ছ্জনে পিছনে লাগা, 
পারি না তিষ্ঠিতে বড়, পড়েছি ফাপরে 
একটু নাহিক ফ্বত্তিঃ জালায়ে ফেলিল অস্থি, 
হায়! হায়! লোকে কেন ছুই বিয়া করে? 
এই সব কবিতায় উপলক্ষ্যের ছাপ রয়ে গেছে, তা৷ উত্তীর্ণ হবার শিল্পসামর্থা কবির 
ছিল ন1। 
চন্দন আর কন্তরী কাব্যের অন্যান্য প্রেমকবিতায় পুরুষচিত্তের উপর নারীর প্রবল 
অধিকার কবি কখনো! পূর্ণ আত্মনিবেদন* কখনো! ব! প্রবল অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে স্বীকার 
করে নিয়েছেন। এই স্বীকৃতি অস্বীকৃতির বিচিত্র টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে কবি 
ইন্ড্রিয়াশ্িত প্রেমেরই জয় ঘোষণা! করেছেন । “দিনাস্তে € কন্তরী) কবিতায় কবির 
ব্যাকুল প্রাথনা £ 
দিনাস্তে দেখিতে দিও চারু চন্দ্রাননঃ 
ভরিবে এ শুন্য বুক শূন্য প্রাণমন ! 
আরো যে বাসনা আছে, 
বলিব আসিলে কাছে: 
কি কাজ আগেই তাহা বলিয়া এখন ? 
| না, ন।, না, ও তীক্ষধার, 
বুকে ঢাকা তরবার 
পারি না যে না বলিয়া কেটে যায় মন! 
প্রাণের শুকানো কথা--“একটি চুম্বন” ! 
অন্যদিকে “শক্র' ( চন্দন ) কবিতায় নারীর প্রতি কবির অভিযোগ ও প্রবল অস্বীকৃতি 
ঘোষণা; 
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অমৃত মরণে করে যাতন! উদ্ধার | 
নারী করে গুপগ্তহৃতা। আখির আঘাতে, 
অনস্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দিয়া তাতে । 
জীবনের দিন দণ্ড পল অন্থুপল, 
মরণ মরণ মম মরণ কেবল, | 
সৃত্যুময় এ জীবন বহিতে ন! পারি, 
রমণী আমার শক্র, আমি শক্র তারি । 
বাহাত অস্বীকৃতি ও বিরোধাঁভাসের মধ্য দিয়ে নারীপ্রেমের কাছে আত্মনিবেদনের এই 
বিশেষ ভঙ্গিমা গোবিন্দচন্দ্র দাসের হন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতাকে একটি স্বাতস্ত্র দান 
করেছে। 
গোবিন্দদাঁস ছিলেন প্রবল অভিমানী কবি। সংসারের হাতে তাকে এতো! অপমান 


লাঙ্ন! সা করতে হয়েছিল যে অভিমানে তার হৃদয় ভরে উঠেছিল । কবির সে অভিমান 
কাব্যসাধনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল। ১৮৮৮তে রচিত “কোথায় যাই” কবিতায় 


(প্রেম ও ফুল ) তা ব্যক্ত হয়েছে ঃ 
আর তপারি নাআমি নিতে! 


করুণার মমতার, এ বোঝা--এত ভার, 
আর আমি পারি না বহিতে । 
এত দয়া অনুগ্রহ, কেমমে সহিব কহ 
আর না কুলায় শকতিতে ! 
হৃদয় গিয়েছে ভরে নয়ন উছলে পড়ে 
ধরে ন। ধরে না অঞ্জলিতে, 
ভাসিয়া যেতেছি হায়, করুশায় মমতায়, 
অলস অবশ সাতারিতে। . 
কবি-জীবনে প্রিয়া-বিচ্ছেদে যে শূন্যতা তা নূতন, করে করুণা মমতায় ভরে উঠলেও 
কবি-হাদয়ের আর্ত ক্রন্দন থামে নি £ 
আমারে দিও না কেহ, আর এ মমতা স্বেছঃ 
আর অশ্রু পারি না মুছিতে ! 
এত স্নেছ মমতায়, কত যে যাতনা হায়, 


যে ন! পায়, পারে না বুঝিতে । 
কবির এই প্রবল অভিমান তাঁর জীবন-সায়ান্কে ১৯১১ সালে নূতন করে ব্যক্ত 
হয়েছে “আমার চিতায় দিবে মঠ* কবিতায়-_ ৃ 
| ও ভাই বঙ্গবাসী আমি মর্লে 
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ! 
গোবিদ্বচন্ত্র দাস আক আমাদের কাছে দূরতর হ্বীপ) তবু সেই প্রবল অভিমানী 
কবির প্রতি থাকুক আমাদের শ্রদ্ধা আর সমবেদনা ॥ 
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১ল! জ্যোত ৯৩৮৯ করির চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত ) 


পন্সিষত সংহাদ 


১৩৮৩০ বঙ্গান্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় বঙ্গের তিনজন মনীষী ও কবির 
চিত্রপ্রতিষ্ঠা যথাযোগ্য মর্যাদা ও সমারোহ সহকারে প্রতিঠিত হইয়াছে । 

৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮০ আচার্ধ্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অহুষ্ঠিত এক 
সভায় কবি অতুলপ্রসাদ সেনের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আচার্য রমেশচন্দ্র মুমদার, কবি- 
নাটকার-কথাশিল্পী “বনফুল” ও শ্রীরাজোশ্বর মিত্র অতুলপ্রপাঁদ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 
রাজোশ্বর মিত্র সঙ্গীত সহযোগে তাহার বক্তৃতায় অতুলপ্রসাদের গানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা 
করেন। শ্রীমদনমোহন কুমার পরিষদের প্রথম যুগে চিত্রপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজের কর্তৃপক্ষ অতুলপ্রসাদের চিত্রখানি পরিষদৃমন্দিরে 
উপহার দেওয়ায় তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন 
শাখা অতুলপ্রসাদের অনেকগুলি গান পরিবেশন করেন। সভাপতি আচার্ধ্য সুনীতিকুমার 
অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে তথাপূর্ণ মনোহর স্মৃতিচারণ করেন । 

১৯শে ফাল্গুন ১৩৮০ পরিষদ মন্দিরে বসম্তরঞ্জন রায় বিছছল্লভের চিত্রপ্রতিষ্ঠ! উৎসব 
হয়। বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্লভের যে সকল ফোটোগ্রাফ শ্রীমদনমোহন কুমার সংগ্রহ 
করিয়াছেন সেগুলির মধ্য হইতে পরিষদের কার্ধনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত 
একখানি ফোটোগ্রাফ হইতে তাহার একখানি বড় ছবি প্রস্তত করাইয়া পরিষদ মন্দিরে 
প্রতিষ্টা করা হয়। এতঘ্যতীত, প্রখ্যাত শিল্পী যাষিনী রায়-অক্কিত অগ্রজ বসম্তরঞ্জনের 
একখানি পুরাতন তৈলচিত্র শ্রীমদনমোহন কুমার অনুষ্ঠানের পূর্বে সংগ্রহ করিয়। আনায় এ 
তৈলচিত্রখানি বসস্তরঞ্জনের অন্যান্য ফোটোগ্রাফের সহিত সভায় প্রদণিত হয়। 
বসম্তরপ্রনের বিভিন্ন রচনার পাওুলিপি, তাহার স্বহস্তপিখিত কড়চা, তাহার বহু চিঠিপত্র, 
তাহার হস্তে সংশোধিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে"র প্রথম চারটি সংস্করণের পাঠের ও টাকাটিপ্রনীর 
“ম্লিপ” তাহার সংগৃহীত বহু প্রাচীন পুথি, তাহার ব্যবহৃত দ্রবাদি-__তাহার চশমা, দোয়াত 
কলম, বুকস্ট্যাণ্ড, কাগজকাটা ছুরি, জলপানের ঘটি, পান ছেঁচিবার হামানদিস্তা, স্তাহাকে 
প্রদত্ত মানপত্র ইত্যাদি, বালক বসম্তরগ্তনের শিক্ষা সম্বন্ধে বসম্তরঞ্জনের পিতা ও পিতৃব্যের 
লিখিত কয়েকখানি পত্র” বসস্তরঞ্জনের স্ত্রীর পত্র ও স্ত্রীকে লিখিত বসস্তরগ্রনের পত্র' তাহার 
এন্ট্রা্স পরীক্ষার এডমিট কার্ড, ক্যান্থেল মেডিক্যাল স্কুলে তাহার ভন্তি ও মাহিনার রসিদ 
ইত্যাদি যেগুলি শ্রীমদনমোহন কুমার তাহার আীবনীরচনার উপকরণ সংগ্রহকালে বিভিন্ন 
স্থান হইতে আহরণ করিয়াছেন সেগুলি সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীতে সকলের কৌতুহল সৃষ্টি ও 
দ্বঁকি আকর্ষণ করে | আচার্ধ্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসুকূষার সেন সভায় 
বসস্তরঞ্জন সম্বন্ধে আলোচন! করেন । বসম্তরঞ্জনের জীবন ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ডন সম্বন্ধে ষে 
সমস্ত নুতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে শ্রীষদনমোহন কুমার সভায় সেগুলির বিবরণ দেন। 


৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . বর্ধ ৮০ 


এই উপলক্ষে পরিষৎ সভাপতি আচার্ধ্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বহু অজ্ঞাতপূর্ব নৃতন 
তথ্য-সম্বলিত, শ্রীমদনমোহন কুমার-সম্পাদিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” নবম সংস্করণ প্রকাশ 
করেন। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে অনুষ্ঠানের বিবরণী প্রচারিত হয়। 

এই সভায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কতকগুলি পুরাতন কাগজপত্র ও পাতুলিপি রামের 
সুন্দরের প্রদৌহিত্র শ্রীঅমিতাভ রায় ও গ্রীসমিতাভ রায় পরিষদে দান করেন। 

১৯শে ফাল্ভন ১৩৮০ আর একটি সভায় এঁতিহাদিক রমাপ্রসাদ চন্দের চিত্রপ্রতিষ্ঠ। 
হয়। তাহার পুত্র রণজিৎ্প্রসাদ চন্দ এই চিত্রখানি পরিষদে উপহার দেন। এই উপলক্ষে 
রমাপ্রসাদের চিঠিপত্র, তাহার বিভিন্ন রচনার পাতুলিপি, গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর একটি 
সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রখ্যাত এঁতিহাসিক শ্্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 'প্রত্বতত্ব- 
বিদ রমাপ্রসাদ চন্দ” ও “পালবংশীয় রাজগণের ধর্মমত" বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং 
রমাপ্রসাদের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীঅব্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রত্বতাত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দ” প্রবন্ধ পাঠ করেন.। আলঙ্তীর্য সুনীতিকুমার “রমাপ্রসাদ 
চন্দ" সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। আচার্ধ্য রমেশচন্দ্র মজুষদাঁর অসুস্থ হইয়৷ পড়ায় সভায় 
যোগদান করিতে না পারায় “এতিহাসিক রমাপ্রসাদ জ্ন্দ' নামক একটি নিবন্ধ রচনা 
করিয়া প্রেরণ করেন। সব কয়টি নিবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । 

১৩৮০ বঙ্গাব্ধের ১লা মাঘ পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
পোষাক-পরিচ্ছদ: ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, ত্ানার ডায়েরি, তাহার রচিত প্রবন্ধ গ্রস্থাবলী ও 
তাহার সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রাদির সপ্তাহব্যাপী একটি প্রদর্শনী রাজেন্দ্রলালের সার্ধশত 
জন্মবাধিকী উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন। এই সমস্ত 
দ্রব্যাদি পরিষদে কিভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহ্ধর্সিণী রাণী 
ভুবনমোহিনী পরিষদে এই সমস্ত হুর্লভ চিরস্মরণীয় দ্রব্যাদি দান করিয়া পরিষদে কিভাবে 
্শ্থর্যাবান্‌ করিয়াছেন তাহার ইতিহাস বর্ণন! করিয়া পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার 
পরিষদের পক্ষ হুইতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এসিয়াটিক সোসাইটি ও বিড়ল! ইপ্তাস্ট্িয়াল এণ্ড টেকনো- 
লজিক্যাল মিউজিয়মের উদ্যোগে &ই মাঘ ১৩৮০ বঙ্লীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে 
রাজেন্দ্রলালের স্মরণসভায় অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন “ভাষা ও সাহিত্যে রাজেন্দ্রলাল 
মিঞ্জের দান” বিষয়ে একটি সুচিস্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় এসিয়াটিক সোসাইটির 
সভাপতি শ্রীবি. মিত্র, শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, শ্রীদিলীপকুমার মিত্র ও শ্রীমদনমোহন কুমার 
ভাষণ দেন। সভাপতি আচার্ধ্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজেন্দ্রলালের বহুমুখী 
পাণ্ডিত] ও মনীষ! সম্বন্ধে সভাপতির ভাষণে আলোচন! করেন । | 

&ই ফাস্ভন ১৩৮০ পরিষৎ মন্দিরে বিজ্ঞানাচার্ধ্য সতোন্দ্রনাথ বসুর স্থতি-তর্পণ সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ-_সর্বশ্রী পরিমল ঘোষ, জ্ঞানেন্্রলাল ভাছুড়ী। 


সংখ্যা--৪ পরিষৎ সংবাদ ৪৭ 


মহাদেব দত, মবপালকুমার দততগুপ্ত, জয়ন্ত বসু, সমরেন্্র নাথ ঘোষাল-_বিজ্ঞানসাধক 
সত্যেন্রনাথ ও মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন । শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ 
বিজ্ঞানাচাধ্যের জীবনের কয়েকটি ঘটনার বর্ণন। করেন। সাহিতা পরিষদের সহিত 
বিজ্ঞানাচার্যের সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক ও অহুরাগের কথা নিবেদন করিয়। পরিষৎ সম্পাদক 
শ্রীমদনমোহন কুমার পরিষদের পক্ষ হইতে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য, পরিষদের বিজ্ঞান 
শাখার পূর্বতন সভাপতিঃ বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানসাধনার অগ্রদূত সতোন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধা” 
অঞ্জলি অর্পণ করেন। সভাপতি আচাধ্য সুনীতিকুমার তাহার ভাষণে সতোন্দ্রনাথের ছাত্র- 
জীবন, শিক্ষকজীবন, গবেষকজীবন, স্বাধীনতা আন্দোলনের ও অগ্রিযুগের স্বাধীনতা- 
সৈনিকদের সহিত সত্যেন্ত্রনাথের যোগ এবং তাহাদের উভয়ের অন্তরঙ্গ প্রীতিসম্পর্ক 
'বর্ণনা করেন । আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে অনুষ্ঠানের বিবরণী প্রচারিত হয়। 

১২ই চৈত্র ১৩৮০ বনফুলের সভাপতিত্বে পরিষৎ মন্দিরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ফেডারেল 
রিপাব্লিক অফ জর্মানীর কন্সাল্‌ জেনারেল মাননীয় হান্স ফের্দিনান্দ লিন্সের ২৩০ খানি 
হুর্লভ প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুথির মাইক্রোফিল্স পরিষৎ সম্পাদক শ্টমদনমোহন 
কুমারের হাতে অর্পণ করেন | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত ২৩০ খানি হুর্লভ মুল্যবান্‌ 
পুরাতন পুথি কালগ্রাস হইতে রক্ষ। করিবার ও ভবিষ্ৎ-বংশীয়দের হাতে তুলিয়! দেওয়ার 
জন্য এই মাইক্রোফিল্মগুলি প্রস্তুত কর! হুহয়াছে | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান 
আধিক অবস্থায় এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্ধ্য কর! সম্ভব ন! হুওয়ায় গ্ভ ডাচ, এসোসিয়েসন 
অফ পিওর রিসার্চ [9 105609)) 48৪০০186100. 0£.72075 1১999৪,:91) (2৬/0), 
জর্মান ( ওয়েস্ট) এসোসিয়েশন অফ পিওর রিসার্চ (19056809199 4701:8 01010708889 1777910- 
৪01)86 ) এবং নেদারল]াণ্ডের উত্রেখ « বিশ্ববিদ্যালয় ( 0101597৪165 ০৫ 0৮:9০1)6, 
[96৮92197048 ) এই মাইক্রোফিল্ম করার সমস্ত বায় বহন করিয়াছেন । নেদারল্যাণ্ডের 
উত্তেখৎ বিশ্ববিগ্ভালয়ের ইনৃরিট্যুট, অফ. ঈস্টার্ণ স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর পি. 
গ্যাফকে (70৮07 38৪5 485001569 27016988025 12096165656 01105869712 
965৫199১ [01215619165 ০6 06:9০06১ [961)9015098) এবং উক্ত বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রাচীন 
ভারতীয় দর্শনের উপাধ্যায় ডক্টর জি. চেম্পরথি € 107. 3" 01792008756)1 ) এই সব 
প্রাপ্য পুরাতন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুথির মাইক্রোফিল্য প্রস্তুত করায় পরিষদ্‌ হল্যাণ্ড ও 
জর্গানীর সরকার ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের এবং অধ্যাপক গ্যাফ.কের নিকট চিরখপী ৷ পরিষদের 
পক্ষ হইতে গ্রীমদনমোহন কুমার এই সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ সভায় বর্ণন! করিয়া তাহাদের 
সকলের নিকট অপরিশোধ্য খণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। “বনফুল” সংস্কৃত ভাষা ও 
ভারতবিগ্ভার প্রতি জর্মানীর অনুরাগ এবং ভারত ও জর্মানীর সাংস্কৃতিক বন্ধনের ও 
তিম্থের উল্লেখ করিয়া কল্সাল জেনারেলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান । কন্সাল্‌ জেনারেল 
ডক্টর লিন্সের একটি সুন্দর ভাষপে ভারতবর্ধ ও জর্জানীর মধ্যে অভীতকাল হইতে 


৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা .. ববর্ষ ৮৫ 


সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ইতিহাস ও পারস্পরিক সহযোগিতা বর্ণনা করিয়া বলেন ষে, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত সুপ্রাচীন সারম্বত মন্দিরে আসিয়! তিনি আজ আনন্দিত। 
পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে কন্সাল্‌ জেনা- 
রেলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের পূর্বে কন্সাঁল্‌ জেনারেল পরিষদের চিত্রশালা 
ও পুথিশাল! পরিদর্শন করিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন ভাস্কর্য ও শিল্পকলার নিদর্শন, বাজালার 
মনীবীদের বাবহৃত দ্রব্যাদি, চিঠিপত্র+ পাওুলিপি আগ্রহ্সহৃকারে দেখেন । বাঙ্গালা, সংস্কৃত, 
ফারসী ও তিব্বতী পুথি কিভাবে পরিষদের পুধিশালায় রক্ষিত হইতেছে দেখিয়া তিনি 
সম্পাদকের নিকট হইতে একখানি পুরাতন বাঙ্গাল! পুথি চাহিয়! লইয়া উহ্ধার কিয়দংশ 
পাঠ করেন। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গাল! ও হিন্দুস্তানী ভাঘায় বুযুৎপন্ন । সভাস্থল ত্যাগের 
পূর্বে তিনি পরিষৎ সম্পাদকের নিকট শ্রীকৃষ্ণকীর্ডনের মূল পুথিখানি দেখিবার বাসনা 
প্রকাশ করেন। পরিষদে রক্ষিত শ্রীকষ্ণকীর্তনে মুল পুথি, তাহার আলোকচিত্র, 
বসন্তরঞ্জন-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণ এবং আচার্ধ্য সুনীতিকুমারের ভূমিকা- 
সম্বলিত প্রীমদনমোহন কুমার-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীষ্ঠনের নবম সংস্করণের গ্রন্থ দেখিয়া 
কলাল্‌ জেনারেল বিশেষ আনন্দ প্রদর্শন করেন। গ্মাকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে 
অনুষ্ঠানের বিবরণী প্রচারিত হয় । 

২৯শে চৈত্র ১৩৮০ পরিষদ্‌ মন্দিরে শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ইন্দিরা 
দ্বেবী চৌধুরাণী ও হেমলতা ঠাকুরের জন্মশতবাধ্ধিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিরগুয় 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরিত “ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী” প্রবন্ধটি হিরগ্রয়বাবুর অসুস্থতার জন্য 
শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় পাঠ করেন। শ্রীমতী চিত্রিত দেবী “ইন্দিরা দেবী স্মরণে” 
প্রবন্ধ পাঠ করেন । শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমদনমোহন কুমার ও শ্রীদিলীপকুমার 
বিশ্বাস ভাষণ দেন | 


৩০শে চৈত্র ১৩৮* গ্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পরিষদ্মন্দিরে মাইকেল 
মধুসূদন দত্তের সার্ধশত জন্মবাধিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বনফুল প্মানুষ মধুসৃদন” 
প্রবন্ধ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় “কৰি মধুসুদন” প্রবন্ধ এবং শ্রীজ্যোতির্সয় ঘোষ 
"মধুসূদনের সাহিত্যচিস্ত।” প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরিষত্মন্দিরে সংগৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত 
মধুসৃদনের হুইখানি প্রাচীন চিত্রের ইতিহাস. সম্বন্ধে শ্রীমদনমোহন কুমার সভায় কতকগুলি 
তথ্য পরিবেশন করেন । তন্মধ্যে একখানি তৈলচিত্র আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
গৃহীত অর্থে প্রস্তুত কর! হইয়াছিল। এঁ তৈলচিত্রথানি শিল্পী শশিভূষণ পাল-কর্তৃক 
অস্কিত। এই চিত্রখানি ব্যারিস্টারের পোষাকে মধুসূদনের একমাত্র চিত্র। কলিকাতা 
হাইকোর্টে মধুসূদনের কোনও চিত্র এতদিন ছিল না, বিলাত হইতে ব্যারিস্টারি পাশ 
করিয়া আসার পর কলিকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করিবার অনুমতি দিতে মহামান্য 


সংখ্যাঃ পরিষৎ সংবাদ ৪৯ 


বিচারপতিরা অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, € “159 £977918] 0৪৫ ₹৩0৩68,0107 
০৫ ই 1)৮৮6৮৮ ছিল অন্যতম কারণ )। বিচারপতি শল্তুনাথ পণ্ডিতের সহায়তায় এবং 
বিগ্ভাসাগর+ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর+ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজ! কালীকঞ্, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 
গণেক্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারক! নাথ মিত্র প্যারীটাদ মিত্র, রাজেন্দ্র মল্লিক, দেবেন্দ্র মল্লিক, 
প্রস্নকুমার সর্বাধিকারী, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ রমানাথ ঠাকুর প্রমুখের প্রশংসাপত্র 
(00850690 0970169869 ) দাখিল করিয়া মধুসুদন কিভাবে শেষ পধ্যস্ত লড়াইয়ে 
জয়ী হুইয়া ব্যারিস্টারের পোষাকে হাইকোর্টে প্রবেশ করেন শ্রীমদনমোহন কুমার 
তাহার বিবরশ দেন। সম্প্রতি মধুসুদনের সার্ধশতজন্মবাধিকী উৎসব কলিকাত। 
হাইকোর্টে অনুষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব হইলে এবং বার এসোসিএসনের সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ 
বাজপেয়ী পরিষৎ-সম্পাদকের সহিত হাইকোর্টে মধুসৃদনের চিত্রপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ 
করিলে পরিষৎ-সম্পাদক সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত মধুসূদনের ব্যারিস্টারবেশের একমাত্র 
চিত্রথানির প্রতিকৃতি হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচন। করেন। 
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্রের সভাপতিত্বে 
কলিকাত। হাইকোর্টে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে, পরিষদে রক্ষিত ব্যারিস্টারের পোষাকে 
মধুসৃদনের পুরাতন তৈলচিত্র হইতে একখানি নৃতন তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া! কলিকাতা 
হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠ। কর! হইয়াছে। “বনফুল” ও শ্রীমদনমোহন কুমার এ অনুষ্ঠানে যোগ 
দেন; “বনফুল? মধুসূদন সম্পর্কে একটি মনোজ প্রবন্ধ পাঠ করেন, শ্রীমদনমোহন কুমার 
হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠিত তৈলচিত্রথানির আনুপৃ্িক ইতিহাস এ অনুষ্ঠানে বর্ণনা করেন। এই 
নৃতন তৈলচিত্রখানি প্রস্ততে সহায়তার জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টের সভায় 
বঙীয় সাহিত্য পরিষদূকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিরস্মরণীয় সভাপতি পুণ্যশ্লোক রমেশচন্ত্র দত্তের ১২৫তম 
জন্মবাধিকী উপলক্ষে ভারত সরকার “্রমেশচন্দ্র দজ স্মারক ডাক টিকিট” 
প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ১০ই আশ্বিন ১৩৮০ €(২৭শে 
সেপ্টেম্বর ১৯৭৩) সকাল ম্টায় পোস্টমাস্টার-জেনারেল কলিকাতা! জি. পি. ও. প্রাণে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি আচাধ্য শ্রীরমেশচন্্র মজুমদারের সভাপতিত্বে একটি 
সভার আয়োজন করেন। আচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার তাহার ভাষশে রমেশচক্দ্রের 
বহুমুখী প্রতিভা এবং ভারতবিষ্া ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাহার কীত্তির কথ! আলোচন! 
করেন। পোস্টমাস্টার-জেনারেলের আহ্বানে পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার 
এ সভায়. বঙ্গসাহিত্যে রমেশচন্দ্রের অক্ষয় কীতি এবং বেঙ্গল একাডেমি অফ, 
লিটারেচার--বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-সৃ্টি, সংগঠন ও উন্নয়নে রমেশচক্দ্রের দান এবং 
তাহার দদেশিকতা ও যদেশসেবার কথা আলোচনা! করেন। ভারতীয় ডাক ও তার 
বিভাগের ' মহানিদেশকের €:10105০9৮০:-3970925) ০1 208৪ &2 71919825075; 
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[77019-র ) পক্ষ হইতে আচার্ধ্য শ্রীরমেশচন্দ্র মুমদারকে ও শ্রীমদমনমোহন কুমারকে 
সুদৃশ্য গ্রন্থ “রমেশচন্দ্র দত স্মারক টিকিট সংগ্রহ? (47010981) 0110009: 700৮6 
00100790028 600 98110?) ও প্রসিদ্ধ বাক্তি টিকিটমালা ( 4558010811619৪ 
368020 97198+ ) উপহার দেওয়া হয়। স্মারক টিকিটে মুদ্রিত রমেশচন্দ্রের চিত্রটি 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রমেশ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত রমেশচন্দ্রের তৈলচিত্রের অনুরূপ, 
ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি । 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক ১৩৮০ বঙ্গাব্ধের তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা নান! বাধা-বিছ্ের 
জন্য আমর! যথাসময়ে প্রকাশ করিতে পারি নাই। এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি ও অনিবার্ধা 
বিলম্বের জন্য কার্ধ্যনির্বাহক সমিতি বিশেষ ছুঃখ্তি। কাগজের হৃণ্ভিক্ষ ও অস্বাভাকিক 
মূলারৃদ্ধিঃ বিহ্বাৎ-বিভ্রাট ও মুন্্রণ-সঙ্কট এবং প্রকাশনার বহুগুণ ব্যয় বৃদ্ধি সত্বেও সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্তিক! এবং গ্রস্থ প্রকাশের ন্য ১৯১২ শ্রীষ্টাব্ে বঙ্গীয় সরকারের মঞ্জুরীকৃত বাঁধিক 
অনুদানের স্থিতাবস্কা ও বারংবার আবেদন-নিবেদন ঝত্বেও পত্রিকা প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সহায়তাবৃদ্ধি বিষয়ে ওঁদাসীন্য-_সাহিতা-পন্ধিষৎ-পত্রিকার প্রকাশনকে অকল্পনীয় 
অনিশ্চয়তা ও সঙ্কটের মধ্যে ফেলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করিয়া 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! প্রকাশনার জন্য আমরা ১৩৭৯ সালে মাত্র ৩৭ তিনশত পঁচাত্তর 
টাকা অনুদান পাইয়াছিলাম। ১৩৮০ ও ১৩৮১ বঙ্গাব্দের পত্রিকার জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকারের কোনও অনুদান এখনও পর্ধাস্ত আমরা পাই নাই। বহু ষুল্যবান্‌* গবেষণামূলক, 
দীর্ঘ রচনা! কাগজের অভাবে এবং প্রকাশনার ব্য়ববদ্ধির জন্য আমরা প্রকাশ করিতে 
পারিতেছি না। শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টরবর্গের আন্ুকুল্যে ও 
সহায়তায় আমরা কিছু কাগজ সংগ্রহ করিতে পারায় ১৩৮০ বঙ্গাব্দের তৃতীয় ও চতুর্থ 
সংখ্যা প্রকাশ করিতে পারিলাম | ১৩৮১ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যাও আমরা অচিরকাল 
মধ্যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব বলিয়া আশা করি। পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের জন্য 
পরিষৎ সদস্য; অনুগ্রাহক, বঙ্গভাষাপ্রেমী ব্যক্তিগণের এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের সহায়তা আমর! প্রার্থনা করি ॥ 


প্রকাশক-শ্রীমদনমোহন কুমার, সম্পাদক, বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১ আচার্ধা 
প্রফুল্পচন্্র রোড, কলিকাতা-৬। মুদ্রক-_শ্রীদিজেন্দ্রলাল রায়, শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট 
লিষিটেডঃ ৮০ আচার্ধ্য জগর্দীশ বসু রোডঃ কলিকাতা-১৪। 


